মহাত্বা 


রাজা রাধযোহন রায়ের 
জীবনচরিত | 


শ্রীগেক্্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


তৃতীয় সংস্করণ 


কলিকাতা 


২১১ নং কর্ণওয়ানিম্‌ ইট, ব্রন্ষিমিসন প্রেসে 
শ্রীনবিনাশচন্্ সরকার দ্বারা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


মন ১৩১৮। 


বিজ 
মহাতব। রাজা] কামমে|হণ রাঞে জীবনচরিত প্রকা- 
শিত হইদ। একাল পর্যন্ত পুস্তক বা পত্রিকাদিতে 
তাহার জীবনী সন্ধে যাহ! কিছু গরকাশ হইয়াছে) এবং, , 
গ্রাচীন ব্যিগণ ও তাহার আত্বীয়দিগের মিকট হইতে 
যতদুর অবগত হওয়া গিয়াছে, এই পুস্তকে যত্রসহকারে 
সঙ্ধলিত হইল । 
আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান, গরিশ্রম। ও যত্রু করি- 
যাছি। সত্বরে প্রকশ করা একান্ত আবশ্তক হওয়াতে 
কেন কোন বিষয়ে ক্রটা লক্ষিত হইতে গারে) সাধারণের 
নিকট উৎসাহ ল[ত করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সে সক 
মংশোধিত হইবে। 


কলিকাতা 
১১ই মাঘ) ১২৮৭ সন। 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন | 


তিন বসরের অধিক কাল হইল, মহাত্বা রাজ! রাম- 
মোহন রাঁয়র জীবনচরিত্র সমূদায় বিক্রয় হইয়| গিয়াছে! 
নান] কারণে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মু্রিত ও প্রকাশিত 
হইতে বিল হইয়াছে। এক্ষণে ইহা গরিওরিত ও গরি- 
বর্দিত আকারে গুনঃগ্রকাশিত হইল | এবার ইহাতে রাম- 
মোহন রায় সঘদ্ধীয় অনেক নূতন কথ] নিবিষ্ট হইঘ়াছে। 

রাঁছ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্র গ্রণয়ণ বিষয়ে 
কমি অনেক সদাশয় ব্যকির নিকটে সাহায্যলাত করি- 


| শ্রীনগেন্দ্রনাগ চট্টোগাধ্যায় 


এ 


ঘাছি। মহ্যাঁ দেবের ঠাকুরমহাধয। স্বাঁয ৬ 
কুমার দতমূদয। শু রামতন্‌ লাহিড়ামহাশ।,গ্রীযু 
রাজনারায বসুমহাশয প্রভৃতি মাহাদয়গণর নিকটে 
রাজ! রানমোহন রায়ের জীবনীদদন্ধীয় কোন কোন 
ঘটনা অবগত হইাছি। রামযোহন রায়ের জাতি দা 
অন্গয়কমার দততমহাশযের জীবনচিত্র গ্রধেতা। প্ীযুত 
মহেনরনাথ রাম মহাশয়ের নিকট আমি সাহায্য গা 
হইযাই। 

রামমোহন রায়ের জীবশী ময় গু্তক ও প্রবন্ধের 
মধ সবগায় কিশোরীঠাদ সবের নিধিত। কণিকা 
রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রবনধ। ও কুমারী কার্গে্টা- 
বের লিখিত বাজার শেষ জীবানর বৃতান্ত (110 189 
1)7)311 1001710 00006 আরা) যা]101) 
10). ) হইতে মর্বগেদ্ধা অধিক সাহা লাত করিয়াছি। 

রাযমোহন রায়ের জীবনচরিত্র প্রণমণ বিষয়ে আমি 
ঘথ(স।ধা পরিশ্রম ও যত করিয়াছি। এ্রধমবার মুদ্রিত 
নমর্মৌহন রায়ের জীবনচরিত্র গ্রকাশিত হইলে। উহা 
বঙ্গীয় গাঠকের নিকটে যে আদৃত হইয়াছিল। আশ 
করি এই গরিবঠিত ও গরিবন্ধিত দ্বিতীয় স্বরণে 
এরতিও সেই তাহাদের অনুগরহদৃষ্টি পড়িবে। ইতি 


কলিকাঁতা। 


| শ্ীনগেন্দনাৎ চট্টোপাধায়। 
৭ই মাঘ। তুদ্ধান ৬ 


৯ 


মহায়! রাজ! রাঃমোইন রায়ের 


জীবনচরিত ! 


উগক্রমণিকা। 


তারতভুমি রতগ্রবিনী। তিনি অনেক পুর 
রঙের জননী। স্বাধীন হিনু-রাজঙকালের কথা বগিবার 
প্রয়োজন নাই) যে সময়ে বর্গনি্ঠ মহধিগণ গম্থার 
বেদগানে আকাশ গ্রতিধ্বনিত করিতেন যে সময়ে ব্যাস 
ও বাতীকি। কালিদাস ও তবভৃতি, বিধাতা-প্া্ত অমৃত' 


| পূ বণাথনিতে ইনরলানের তায ভূষন বি 


করিতেন যে সময়ে কপিল ও গৌতম দর্শনশান্ের হুক 


| হইতে হক্মতর তব মকর ভেদ করিয়া মানববদ্ির 
. আর্য ৃষ্টান্ত পরার্শন করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে 


| ঘরধাচট ও ভাষরাচা্য প্রাকতিক তবের জানপিগানু 


২ মহাত্! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


হ্যা গঞ্জীমগ্ুল পর্াটন করিতেন, যে সময়ে অতুল- 
প্রঙত পুরুষাসংহ শাক্য-সিংহের স্বগতীর গর্জনে 
বেদিকধন্ম একান্ত স্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং থে 
সধয়ে সেই মহাপুরুষ মনুষ্যশক্তির অবিনশ্বর কীত্তিস্তনু 
পথবীমগুলে £তিষ্ঠত করিয়াছিলেন, সে সময়ের কথা 
বণবার প্রয়োজন নাই। কিন্তুযে সময়ে তারতের 
গৌববরবি অস্তগত হইল্স, যে সময়ে যুধিষ্টরের দিংহাসনে 
মুসপমানসমাট্‌ অধিষ্ঠিত হইলেন, যে সময়ে মুসলমানের 
প্রতাপে সমগ্র তারত বিকম্পিত, তখনও বিদ্যাগতি, জয় 
দেব, চণ্তীদাস, মুকন্দরাম, তারতচন্দ্র, তুলসীদাস গভৃতি 
কবিগণ, এবং নানক ও গুরুগোবিন্দ, দাছু ও কবির, 
চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক ও সমাজ- 
সংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

আবার যখন মুসলম|নের প্রতাপ-হ্র্য চিরদিনের 
জন্য অন্তমিত হইয়। গেল। যখন ইংরেজের বিজয়-নিশান 
সুদূরপ্রসারিত তারতক্ষেত্রে উড্ডীন হইতে লাগিলঃ যখন 
বৃুটিস-সিংহের ভীষণ কবলে হিন্দু ও মুসলমানের গ্রতাব 
পরাতব মানিল, সেই ৰৃটিসাধিকার কালেও ভারতমাত! 
পুকধরবুস্বরূপ পুত্ররত্বনাতে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু এই 
শেযোল্লিখিত মহাত্মাদিগের মধ্যে নিঃসংখয়ে শ্রেষ্ঠ 


রর উপক্রমণিক| | ও 


কে? যে অপাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুঞ্জর নাম এই 
বন্ধের শিরো ডুষণ হইয়াছে, তিনি নিশ্যয়ই তাহাদিগের 
আগণী। তিনি বৃটপাধিকারকালে ভারতাকাখ্র 
ভজ্্বনতম নক্ষত্র । 

রামমোহন রায়ের জন্মকালে স্বদেশ ও 

বিদেশ্রে অনস্থ।। 

এন শল্া্দী পূর্ন ঘখন গাশ্চা ঠাজ্ানের বিমল রশি 
অন্ধন্ারাচ্ছর হিদূণমাঞ্জে প্রবেশাধিকার রাত করে নাই, 
যধন একগাা হইতে লীমান্তর পর্যন্ত ভারতভূমির সর্ব 
অশেষ অনিঙ্কর কৃসংক্গাব নিচয়ের একাধিপত্য দেশমাত্্র 
বিচপিত হয নাই, যখন ধন্মের সিংহাসনে অধিষঠিত 
আ'মাদ ও আড়ম্বরপূর্ণ বাহানুষ্ঠানের পরাক্রম প্রতিহত 
হয় নাই; যখন দিত, ধনীর অভ্াচার, এবং স্ত্রীলোক, 
পুরু'ষর অঠাচার ব'শপরম্পরায় বহুদিন হইতে বিপ| 
এাতবাদে সন্থ করিয়া আিতেছিপ। যখন ভাগারথার 
উভয় তীর আলোকিত করিয়া জলন্ত চিতানল অনাথা 
বিধবানারীর জীবন্ত দেহ তক্মমাৎ করিত, সেই সময়ে 
মহাত্মা রাজ রামমোহন রায় তিমিরা্্ গ্ান্তরমধাবন্তা 
অনবরাশির স্তায় আবিভূতি হইয়াছিলেন। 


8৪ মহত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


যে সমুঞজ ইংলতীয় মহাসতায় চ্যাথাম, বর্ক, ফকুৃস 
গ্রভৃতি রাগনীতিজ্ঞ বাগীগণের অগ্রিময় বক্তৃতা, ন্যায় ও 
স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, যে সময়ে আমেরিকা, 
নিবাসিগণ গবাধীনতানগ কঠোর নিগড় তেদ করিবার 
জন্ প্রাণগত যন করিতেছিলেন, এবং ফ্রাঙ্ক লিন, 
ওয়াসিংটন গ্রন্থতি মহান্বারা উক্ত মহদুদেশ্যসাধন জন 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে সময়ে "সত্যতার রত 
খন” ফরাসীভুমিতে এবল ঝঞ্াবটিকার পূর্ব লক্ষণন্থবপ 
মেঘরাশি ঘনীভূত হইতেছিল; ভলটেয়ার ও রুশোর 
ধরন্মজাঁলিক লেখনী স্বাধীনত] ও সাঘ্যের মহিমা ঘোষণ! 
পূর্বক জাতীয় মহাবিপ্লীবের দিন মিকটতর করিতেছিল, 
ঘে সময়ে তারছবর্ষে ওয়ারেন হেষ্টি'সের বুদ্ধিচাতুর্যা ও 
প্রবন্ধ গ্রতাপে বৃটিসসামাঙ্য দুট়ীকৃত হইতেছিল, সেই 
সময়ে মহাত্ব] রাজ! রামমোহন বায় জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। 


রাঢডুমির গৌরব। 


রাডভৃমি বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যাক্তির 
জন্স্থান। চৈতন্যের জন্ম ও ন্যায়দর্শনের গৌরববিকাশের 
জন্ত যে নবহ্ীপ চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহ! রা 


| উপক্রমণিক| | ৫ 


ভূমির অন্তর্ঁত। দে সকগ যহায্মাদিগের ছ্ুরা বাঙ্গালা 
ভাষা ও সাহিত্য উন্নতি লাঁত করিয়াছে, তাহাদিগের 
অধিকাংশ ভাগীরগীর দা “ক্ষিতীশবংশ! 
বলিচরিত” লেখক * বলেন, "আদি কবি বিদ্যাগতি। 
গ্রাগীন কবি চণ্ডীদাস, চেতন্যচরিতামুত রচয়িতা কষ্চদাস 
কবিরাজ, চণ্ডীকাবা রচয়িতা কবিকন্কণ মুকুন্দবায় 
চকবন্তা, মুহাভারতের অন্বাদক 1 কাণিরাম দাস, 
শিবপংকীর্ভন রচম্মতা পামেখর ভাচার্য, এবং রাজা 
কগ্5ন্ত্রের সতামদ অননদামগ্গল রচ'য়ত। তারতচন্ত্র রায় 
গুণাপর প্রস্ততি সকল কধিগণই ভাগরখীর পশ্চিম 
পারবাণী। ভাগীরথীর পুর্ণপারে কেবল টৈতগ্তমঙ্গল 
কাণ্য রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, রামায়ণ কাব্য রচয়িত| 
৪ এবং বিদ্যান্ুন্র, কালী ও কৃষ্কীর্ডন- 
চয়িতা রামগ্রসাদ গেন রাত হন। নী এই 


শা শন 5 
পা ৯০৮৯ এ সপ” পে পাক জপ সাং পীপইক সা পদ সদ শপ পপি চে স্যার ০৯৭ ৪ 


* চটি মহারাজা দাদ পন্নলে।কগ শ্রদ্াম্পদ কার্তিকের 
চন্ত্র রায়। 

1 কাশীরাম দাদ মহাভারত অনুবা? করেন ন।ই। তিনি সংস্কৃত 
জানিতেন না। বোধ হয়, কথক প্রন্থৃতির মুখে খুনিয়| তিনি পদা 
রচনা। করিতেন। তিনি নিজে বলিতেছেন ;-- 

“শ্রতমাত্র লিখি আমি রচিযা! গয়ার।' 


৬ মহাত্ব। রাজ] রামমোহন রাথের জীবনচরিত | 


তিন জন ঝুবির মধ্যেও প্রাচীন কবি বৃন্দাবন দাসের 
পিভার বামস্থান তাগীরথীর পশ্চিম পারে ছিল। নবদ্বীপ 
নিবাসী শ্রীনিবাদ পঙ্ডিতের দুহিত| নারায়ণীর গে 
রণ্দাবন দাসের জন্ম হয়। বঙ্গভাষায় গদ্য লিখিবার যে 
বিশ্প্ন প্রণালী চলিত হইয়াছে, তাহাও গরপারবর্তী 
গ্রদেশ বিশেষের মহোঁদয়গণ কণ্ঠুক উদ্ভাবিত। গ্রথমে 


রাজ! রামমোহন বায় ইহার ত্রপাত করেন; পরে 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 


ইগার বর্তমান উন্নত অবস্থা করিয়া তুলেন। এই 
প্রদেশবাীরাষ্ট চণ্তীর গান, যাত্রা, কীর্ভন, গাছরামায়ণ 
পভভতির আদর্শ প্রদর্শন করেন। অক্কবিদাব ছ্যোতিঃও 
& পার হইতে এই পাৰে বিবীর্ণ হয়ু। কারণ এ প্রদেশে 
(য এসকল পাঠশালা ছিল, তাহার গুরুমহাশয়েরা প্রায় 
পশ্চিম পারবাসী ছিলেন।” রাজ! রামমোহন রায় 
তাগরথীর পশ্চিমকৃলবর্তাঁ রাঢতৃমির অন্তত রাধানগর 
গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 

ইংলণ্ে অবস্থানকালে রামমোহন রায় ঠাহার জনৈক 
ইংরেজ বন্ধুকে একখানি পত্রে নিতান্ত সংক্ষেপে 
আত্মচিত লিখিয়। পাঠাইয়াছিলেন। আমরা নিয়ে সেই 
পত্রধানি অনুবাদ করিয়া দিজাম। 


্ 


উপক্রমণিকা। ৭ 
৬ 


রামমোহন রাগের স্বলিখিত নংক্ষিপ্রজীবনী। 


« গ্রয়বন্ধু 

“আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিরা 
দিবার জন্ত আপনি আমাকে সর্বদাই অন্থুরোধ করিব] 
ছেন। তদনুধারে আমি আঙ্কাদের সহিত আমার 
জাবনের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখি 
দিতেছি। * 

“আমার পূর্বপুরুষের! উচ্শ্রেণীর ত্রাণ ছিলেন। 
শ্বরণাতীত কাল হইতে তীহার। তাহাদিগের কৌলিকদন্ম 
সম্বন্ধীয় কর্তবযপাধনে শিযুক্ত ছিলেন। পরে পরার 
একপত চল্লিখ ব্সর গত হইণ, আমার অতিবৃদ্ধ পরপিত| 
মহ ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করি] বৈষয়িক কার্ধ্ 
ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাহার বংশধরের! সেই 
অবধি তাহারই দৃষ্টান্ত অন্ুধারে, চলিয়। আসিয়াছেন। 
রাজসভাসদৃদদিগের ভাগ্যে মচবাচর যেরূপ হইয়া থাকে, 
্টাহাদিগেরও সেইরূপ এবগ্ভার বৈপরীত্য হইয়া 
আসিয়াছে; কখন সন্মানিত হইয়া উন্নতি লাভ, কখনও 
বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন, কখন সফলতা লাভে 
উৎকুন্ন। কখন বা হতাশ্বাদে কাতর। কিন্তু আমার 


৮ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরত। 


মাতামহ বণীয়ের কৌলিক ধর্মানুমারে বার 
ব্যবসায়ী ধরবং উক্ত ব্যবসায়িগণের মধ্যে তাহাদিগের 
গরিবাধের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীন্থ অপর কেহই ছিলেন 
না। তাহারা বর্তমান সময় পর্যন্ত মমভাবে ধর্মান্বঠান ও 
ধর্মচিন্ততে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের 
গ্রলোতন ও উচ্চাকাক্সার আগ্রহ অপেক্ষা তাহারা 
মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন। 

"আমার পিতবংশের প্রথ| ও আমার পিতার ইচ্ছা 
সারে আমি গারস্ত ও আরধ্য ভাষ| শিক্ষা করিয়াছিলাম। 
মুদলমান্‌ রাজগরকারে কার্য করিতে হইলে উক্ত ছুই 
তাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োঙ্গনীয়। আমার মাতামহ 
বংশের গ্রথানদারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত তাষায় লিখিত 
ধর্মগ্রন্থ সকল অধায়নে নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা 
ও ধর্মশান্ন সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত। 

“যোড়শ বৎসর বয়ণে আমি হিনদুদিগের পৌত্তলিক 
তার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত 
বিষয়ে আমার মতামত এবং এ পুস্তকের কথা সকলে 
জাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত 
আমার মনান্তর উপস্থিত হঃল। মনাত্তর উপস্থিত হইলে, 
আমি গৃহ পরিত্যাগপুর্বক দেশভ্রমণে এ্রবত হইলাম 


পু উপক্রমণিকা। ৯ 


ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ স্বরণ করি। 
পরিশেষে বৃটিসণাপনের প্রতি অত্যন্ত দ্বণাবশতঃ আমি 
ভারতবর্ষের বহিভূতি কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিল্াম 
আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে) আমার পিতা 
আমাকে পুনর্ধবার আহ্বান করিলেন; আমি পুননধার 
তাহার ন্নেহলাত করিলাম । ইহার গর হইতে আমি 
ইয়োরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ঠাহাদিগের 
সংদর্ণে আসিতে আরন্ত করিলাম। আমি শ্রীপ্ই 
তাহাদিগের আইন 'ও শাসনপ্রথাণী সম্বন্ধে এক গ্রকার 
জ্ঞনলাত করিণাম। তাহাদিগকে সাধাবণতঃ অধিকতর 
বুদ্ধিমান, অধিক দৃটতাপম্প। এবং মিতাচারা দেখিয়া 
তাহাধিগের সম্বন্ধে আমার যে কুকার ।ছল, তাহা আমি 
পরিত্যাগ করিলাম? তাহা[দিগের গ্রতি আকৃষ্ট হইলাম + 
আমার বিশ্বাপ জণ্সিল, তাহাদিগের শাসন বিদেশীয় 
শামন হইলেও উহা দ্বার! শীপ্ব দেশবাসিগণের শবস্থো্রতি 
হইবে। আমি তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপান্র 
ছিলাম । পৌত্তলিকত| ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণ 
দিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং 
সহমরণ ও অন্তান্ত অনিষ্টকর গ্রথ| নিবারণ বিষয়ে আমি 
হত্তক্ষেপ করাতে, আমার গতি তাহাদিগের বিদ্বেধ 


১* মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবূনচরিত ্ 


পুনরুদ্দীপ্ত্র ও রদ্দিগ্রাপ্ত হইল এবং আমাদিগের 
পরিবারের মধ্যে উাহাদিগের ক্ষমত| থাকাতে আমার 
পিত৷ প্রকাগ্ঠন্নপে আমার গ্রতি পুনর্মার বিমুখ হইলেন। 
কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। 
আমার গিতার মৃত্যুর পর, আযি অধিকতর সাহসের 
সহিত পৌন্তরিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ 
করিলাম। এই সময়ে তারতবর্ষে যুদ্রা যন্ত্র সংস্থাপিত 
হইয়াছিপ। আমি উহার সাহায্য লইয়। ভাহাদিগের 
্রমাঘ্ক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় 
অনেক প্রকার পুগকক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। 
ইহাতে লোকে আমার প্রতি এগ কুদ্ধ হষ্য়া উঠিল যে, 
দুই তিন জন হ্কট্লগবাসী বন্ধু বাতীত আর সকলেই 
আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও 
হারা যে জাতির অন্তর্গত, ঠাহাদিগের &গ্রতি আঙি 
চিরদিন কৃতজ্ঞ। 

“আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দধর্মীকে 
আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে 
প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রণের বিষয় ছিল। আমি 
ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণ- 
দিগের পৌত্তলিকতা, তাহাদিগের পূর্বপুরুধদিগের 


ং উপক্রমণিকা। ১১ 


আচরণের ও যে সকল শান্ত্রকে তাহার! শ্রদ্ধা করেন ও 
যদন্ুমারে তাহার! চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার 
মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অতান্ত আক্রমণ ও 
শিরোধ সত্বেও আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাগর লোকের 
মধ্যে কয়েক জন অত্যন্ত মনত্রান্ত বাক্তি আমার মত গ্রহণ 
করিতে আরন্ত করিলেন । 

“এই সময়েইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা 
জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক 
অনস্থাসধন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাত করিবার জন্য স্বচক্ষে 
সকল দেখিতে রাসন| করিলাম । যাহা হউক, যে পর্ধান্ক 
ন| আমার মতাবলখী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্যান্ত 
আমার অভি প্রায় কার্যে পরিণঠ করিতে স্ান্ত থাকিলাম। 
গরিশেষে আমার আণা পূর্ণ হইলএ ইষ্ট ইগ্িয়» 
কোম্পানি, নূতন সননে'র বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী 
রাজশাসন ও ভারতবাসিগণের প্রতি গবর্ণমেন্টের বাবহার 
বছ বংসরের গন্ধ স্থিরীকৃত হইবে। ও সতীদাহ নিবারণের 
বিরুদ্ধে প্রিতিকৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি 
১৮৩৭ সালের নবেম্বর মাসে ইংলগু যাত্রা করিগাম.। 
এতস্তিঃ ইষ্ট ইত্িয়া কোম্পানি, দিল্লীর সমাটকে কয়েকটি 
বিষয়ে অধিকারচাত করাতে ইংগণ্ডের বাজকর্মচারীদের 


১২ মহীতু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন্চরিষ্ঠ। 


নিকট আবোন করিবার জন্য আমার প্রতি ভারার্গ? 
করেন। আমি তদনূদারে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে 
ইংর্ে আসিয়া তীর্ঘহই। 

“আমি আশ! করি, এই বত্তান্তটি সংক্ষিপ্ত হই বলিয়। 
অগনি ক্ষম! করিবেন; কেননা এখন ধিশেষ বিবরণ 
মকল লিখিবার আমার অবকাশ নাই। 


রামমোহন রায়।” 

কুমারী কার্পেন্টার অনুমান করেন, রামমোহন রায় 

এই গত্রখানি তাহার কললিকাতাস্থ বন্ধু গর্ঘনূ ফাহেবকে 

নিখিয়াছিলেম। উংলণ্ড হতে ফরাসীদেখে যাইবার 

অব্যবহিত পূর্বে ইহা পিখিত হয়। প্রথমে ইহ 

থিনিয়ম ও লিটারেরি গেজেট পত্রে প্রকাশিত হয়। গরে 
উহা হইতে অন্যান্য মংবাদ গঞ্রেও উদ্ধৃত হইয়!ছির। 


মহান রাঁজী রামমোহন রায়ের 


জীবনচরিত। 


গ্রথম অধ]ায়। 


পূর্বপুরুষ, মতা পিতা ও বাল্যগাল 


বংশ ও জন্মবৃত্বান্ত। 
মহা। রাজা রামমোহন রায় হুগলী জিলার অন্তর্গত 
খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাঁধানগঞ্ক গ্রামে ১৬৯৫. 
শকের শেষভাগে (১৭৭8 থুঃঅঃ,) জন্মগ্রহণ করেন।* 
উপক্রমণিকায় যে পত্রখানির অনুবাদ দেওয়। হইয়াছে 
তাহাতে তিনি বলিতেছেন, “আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ 
ধর্াসম্ব্ধীয় কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও 


১৮ ০০ 


* লিওনার্ড সাহেব ত্রাঙ্সসম|জের ইতিহা পুত্তকে লিখিয়াছেন। 
যে, ্ীটৈতন্ঠের শিষা মোম [ঠাকুর রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষ। 
আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়[ছি যে, একথার কোন মূল নাই। 


১৪ মহাতু। রাদা রামমোহন রায়ের জীবনি । 


উন্নতির অনুপরণ করেন।” অত্যাচারী বাদসাহ আরঙ্গ- 
জীবের রাঙঈত্বকালে এই ঘটন| সংঘটিত হঠয়াছিন। 
তাহার গ্রপিতামহের নাম কঞ্চন্র বন্দোপাধ্যার। তিনি 
নবাব সরকারে কাঞ্জ করিয়া “বায়” উপাধি প্রাপ্ত হন । * 
মুরশিদাবাদ গ্রিলার অন্তঃপাতী শাক!সা গ্রামে ইহার 
আদি নিবাস ছিল। ইনি তাক্ষুবদ্ধিধ্পর লোক ছিলেন । 
কষ্চন্দ্রই শাকাসা গ্রাম পরিভ্তাগপূ বক রাধানগরে বাস 
করেন। বাসস্থান পরিবর্তনের কারণ এইবূপ কথিত 
আছে, নবাব তাহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরবের চৌধুধা 
মহাশয়দিগের জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়। দিবার জন্য 
তথায় গ্রেরণ কবেন। লোকে তাহাকে শিকদার বণিত। 
অদ্যাবধি তধায় শিকদারপুকুর নামে একটি পু্ধরিনী 
'আছে। স্থানমনোনীত হওয়াতে “পরম বৈঝব কৃনঃচন্স, 
এই স্থানে সুবিখাাত অতিরামগোস্বামি প্রতিষ্ঠিত বিগহ 


০০০০০ পপ শা 


পপ সপ স্পা শাশ্পপপস্পাপসরবাকিজ | উজ 





* ব্রীঘ্টর উপদেশ সন্ধলন কলিয়া র।মমোহন বায় যে পুন্তুক প্রঝপ 
করেন) কয়েক বংনর গত হইল তাহা তাহ।র একটি সধক্ষতু জাবনধৃত্ত 
দহ প্রকাশিত হইয়ছে। উহাতে লিখিত আছে যে, তিনি ১৭৮, 
ষ্টাৰে জন্মগ্রহণ করিয়াছিরেন। কিন্তু তাহার অধিকাংশ চরিতাধ্যায়ক 
১4৭8 জন্মবতমর বলিয়াছেন) এবং অনুমন্ধানে তাহাই ঠিক বাঁলয়। 
প্রতীত হইল। 


. পূর্বপুরুষ, মাতা গিতা ও বাল্যকাল। ১৫ 
্$ 


গোপীনাথের শ্রীপাঠ সত্নিকট রাধানগর নামক গ্রামে 
বাসস্থাপন করেন।” কৃষ্চন্ত্রের তিন পুত্র, জোঠ্ঠের নাম 
অমরচন্ত্র, মধ্যম হরিপ্রসাদ। কনিষ্ঠ ব্রগবিনোদ | 
ব্রঙ্গবিনোদ রায় সপ্পত্তিশালী, দেবতক্ত এবং পরোপকারী 
ছিলেন। ব্রঙ্গবিনোদ। নবাব সিরাছুদৌলার অধানে 
মুর্শিদাব!দে কোন সনত্ান্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্ত 
তাহার প্রতি কোন অন্যায় বাবহার হওয়াতে তিন 
কম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসির। অবশিষ্ট জীবন 
ক্ষেপণ করেন। 

রাজা রামমোহন রায়ের পিতৃকুল বৈষ্ণব এবং মাতা- 
মহকুল শাক্ত মতাবলমী। এই বৈষব ও শান্ত বংশের 
পরম্পর কুটুষ্িতা সংঘটন সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। 
গল্পটি এই; ব্রঙ্গবিনোদ থায় অন্তিষকালে গঙ্গাতীরহ” 
হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্তা চাতরা নিবাসী শ্ঠাম 
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষার্থী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
শ্যাম ভট্টাচার্য অন্তরান্ত বংশীয়, ইহারা দেশগুক বলিয়া 
বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজবিনোদ রায়, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, শ্যাম ভট্টাচাধ্য বলিলেন যে। 
মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক এই আজ্ঞা! করুন যে, আপনার 
কোন একটি. পু্কে আমার কন্যা মন্্রদান কগিতে 


১৬ মহাত!। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


পারি। শ্যাম ভট্টাচার্য শান্ত ও তঙ্গকুলীন। সুতরাং 
তাহার প্রস্তাবে সহজেই অমন্মতি হইবার কথা। কিন্ত 
ব্রগ্বিনোদ বায় কি করেন? তিনি ভাগীরথী সমীপে 
গ্রতিজ্ঞা কারয়াছেন যে, তীর কামনা পূর্ণ করিবেন। 
সুতরাং অন্থাকার করা অমন্তৰ হইল। তিনি তখন 
আপনার পুত্রগণের প্রতোককে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ 
করিলেন। তাহার সাত পুত্রের মধ্যে। ক্রমে কমে 
ছয় জন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে, তাহার 
পঞ্চম পুত্র রামকান্ত ম্াঙ্কাদপূর্বক গিতৃসত্য গালনে 
অঙ্গীকার করিলেন। এই রামকান্তের ওরসে ও শ্যাম 
ভ্াচার্যের কন্যা তারিনী দেবীর গর্ভে রামমোহন রায়ের 
জন্ম হয়। তারিণী দেবীকে পরিবারস্থ মকলে ও অন্যান্য 
লোকে ফুলঠাকুরাণি বলিত। রামকান্ত যেন পিতৃতক্তি ও 
বার্থত্যাগের পুরষ্কার স্বত্নপ রামমোহন রায়রূপ পুঞরর 
নাত করিয়াছিরেন। রামমোহন রায়ের অগ্রজের নাম 
জগন্মোহন। রামলোচন নামে তাহার এক বৈমাত্রেয 
ভ্রাত! ছিপেন। তিনি তাহাদের উভয়ের অপেক্ষা 
বয়ঃকনিষ্ঠ। 


পূর্ববপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল। ১৭ 


রামমোহন রায়ের জন্ম গালে এ দেশের 
রাজনৈতিক অবস্থা । 
রামমোহন রায়ের জন্নকালে এ দেশের অতন্ত 
গুরুতর ও সঙ্কট অবস্থা । ইংব্জশাপন তাহার অল্পকাল 
ূর্বব হইতে সংস্থাপিত হইয়াছে, স্ৃতরাং তখনও দেশ 
নুশ|সিত হয় নাই। তখনও বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা 
প্রবল ছিল।* তখন পরিবর্তনের সময়। নবাবী 
সময়ের অবস্থা সকল চলিয়া যাইতেছিল এবং নূতন 
প্রণালী প্রবন্তিত হইতেছিল। যে বৎসর রামমোহন 
রায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরেই ভারতবর্ষের প্রথম 
গবর্ণর-জেনাবূল ও তাহার কৌন্সিল নিযুক্ত হন। সেই 
বৎসরেই সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাপিত য়। ১৭৭৪ মাল 
ভারতবর্ষের পক্ষে একটি গুরুতর বংসর। 


মাতার মদৃগ্ডণ। 


মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া 

যায় যে, মাতার চরিত্র ও সদৃণ অনেকেরই মহত্ব ও 

অসাধারণত্বের মুল্ল। নেগোলিয়ান। ওয়াসিংটন, 

ম্যাটুসিনি, থিয়োডোর পার্কার গ্রতৃতি ইহার ঢৃট্াত্স্থল। 

রামমোহন রায়ের জননী যার গর নাই সদৃগুণীলা 
র্‌ 


১৮ মহাতু| রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত || 


রমণী ছিন্েন। তাহার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও ধর্দপরায়ণ। 
নাবী বিরল ছিল। কোন প্রকার মিথ্যা বা কুৎসিত 
বাবহার তাহার নিকট প্রশ্রয় গাইত না। দেশগ্রচলিত 
ধর্মে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহার ধর্ধানুরাগ 
বভাবতঃ অতিশয় প্রবল ছিল। তাহার শেষাবস্থায় 
ভিনি জগন্নাথদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনে 
বাইতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে হয়, এই 
বশ্বাসবশতঃ সাংসারিক অবস্থা ভাল থাকা সত্তেও, তিনি 
সঙ্গে এক জন দাসী পর্যন্তও গ্রহণ করেন নাই; এমন 
কি, গথে তাহার সুবিধা ও মুখের জন্য কোন গ্রকার 
উপায় করিতেও দেন নাই; দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে 
ক্ষেত্র যাত্রা করিয়াছিলেন। পরলোক গমনের পূর্বের 
»এক বৎসর কাল দাসীর নায় জগন্নাথদেবের মন্দির 
সম্মার্জনীর দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্ভত করিতেন। আবার 
এবুপও কথিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর এক বৎসর 
পূর্বে রামমোহন রায়কে বনিয়াছিলেন, "রামমোহন, 
তোমার মতই ঠিক্‌। আমি অবলা স্ত্রীলোক, অত্যন্ত 
বৃদ্ধা হইয়াছি। সুতরাং যে সকল গোত্তলিক অনুষ্ঠানে 
আমি স্তথ পাইয়া থাকি? তাহা আর পরিত্যাগ করিতে 
গারি না।” 


পূর্বপুরুষ, মাতা গিতা ও বাল্যকাল। ১৯ 


একটি গল্প । 


ফুলঠাকুরাণীর শাক্তবংশে জন্ম হইলেও তিনি স্বাযি- 
গৃহে আসিয় বিষুমন্তরে 'দীর্ষিতা হন। এন্থলে আমরা 
পাঠকবর্দের নিকট একটি গল্প বলিব। ফুলঠাকুরানী 
একবার কোন উতনব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনকে 
সঙ্গে লইয়া *পিতৃভবনে আদিয়াছিলেন। এক দিন 
শাম তটাচারধয ইষ্টদেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনকে 
পূজোপকরণ বিদ্বদল প্রদান করেন। ফুলঠাকুরাণী 
আসিয়া দেখেন যে, রামমোহন বিশ্বপত্র চন্দণ করিতে- 
ছেন। দেখিয়। বিষুমন্ত্ দীক্ষিত ফুলঠাকুরাণীর বড়ই 
ক্রোধ হইল। তিনি সন্তানের মুখ হইতে বিশ্বপত্র 
ফেলিয়া দিপা তাহার মুখপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন ১০ 
এবং তজ্জন্য পিতাকে তিরস্কার করিলেন। কন্ঠ 
কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়াতে শ্তাম তট্াচার্য্য অত্যন্ত তুদ্ধ 
হইয়া কন্যাক্কে এই অভিসম্পাত করিলেন যে, “তুই 
অহঙ্কার করিয়া আমার পৃজার বিস্বপত্র ফেলিয়া 
দিলি; তুই এই পুত্র লইয়া কখনও নুখী হইতে, 
পারিবি না। এই পুত্র কালে বিধন্ী হইবে।* পিতার 
মুখে অভিসম্পাত গুনিয়া ফুলঠাকুবাণী একান্ত কাতর 


২০ মহা'তা! রাজ! রামমোঁহন রায়ের জীবনচরিত। ॥ 


হইয়। গড়িলন। শাগান্ত হইবার জন্য গিতার চরণে 
ধরিয়। কাদিতে লাগিলেন। শ্রাম তট্রচার্্য বলিলেন, 
'আমার বাক্য অব্যর্ঘ) তবে তোমার পুত্র রাজপৃজ্য ও 
অসাধারণ লোক হইবে।» গাঠকবর্গ এ গন্নটি বিশ্বাস 
করিতে অবশ্যই বাধা নহেন। আমরাও তদ্দিষয়ে 
ঠাহাদিগকে অনুরোধ করিতে গাি না। তবে উহ! 
সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে গারে। হয় ত কিছু মূল 
ছিল, রামমোহন রায়ের পরবর্তী জীবন দেখিয়া লোকে 
কল্পনাবলে দেই মৃলটিকে পরিবর্দধিত ও গরিবন্তিত 
করিয়াছে। কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী শ্বশুরালয়ে 
গিয়। স্বামীকে অভিশম্পাতের কথ! বলিলেন. এবং 
উতঘবে আপনাদিগের বিশ্বাদ ও সম্থারানুসারে পুগ্রের 
খর্দারতি বিষয়ে ফণীল হইলেন। 


রাঁমকান্ত রায় ও লা্গুলপাড়ায় বাম। 


রামকান্ত রায়ও পিতৃদৃ্াত্ানমারে। প্রথমে 
মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে কর্ম করেন? কিন্তু জাহার 
গ্রতিও কোন প্রকার অসদ্যব্ার হওয়াতে বিরক্ত হইয়া 
কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক রাধানথরে আসিয়া অবস্থিত 
করেন। 


। পুর্রবপুকষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল। ২১ 


রামসান্ত রায় বর্ধমানাধিপতির জমিদাতীর অত্তর্গত 
খানাকুল কঞ্চনগর গ্রভৃতি কয়েকগানি গ্রাম ইজারা 
লইয়াছিলে এ | এই উপলক্ষে বর্দমান-রাজের সহিত 
তাহার সর্দদ[ট কলহ হষ্টত। রাজার অত্যাচার অসহ 
হওয়াতে রামকান্ত রায় বিষষকর্মে অত্যন্ত উদ্দাসীন 
হইয়াছিলেন। একট তুনসীর উদ্যানে বগিয়া সর্দঘ| 
হরিনাম জগ্‌ করিতেন। সময় মৃত বিষয় কর্ম দেখিতেন। 
রামকান্তের গতি এই প্রকার অসদ্যবহারবশতঃ রায়- 
বংশীয়ের! বর্ধমান রাজবংশের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত 
ছিলেন। কথিত আছে, রামমোহন রায় যৌবনকালে 
একবার রাজ! তেঞজচদ্দ্রের সমক্ষে তাহার অন্যায় 
বানহারের প্রতিবার করিয়াছিলেন । যাহা হউক, তাহার 
জোঠ পুত্র রাপাগ্রপাদের মৃত্যুর পর, কনিষ্ঠ পুল 
রমাপ্রসাদের সঙ্গে বরমানরাজ মহাতাবচন্ত্রের মন্তাব 
হইয়াছিল। এসবে বলা আবশ্তক যে, রায়বংশ বন- 
বিস্তৃত হওয়াতে রামকান্ত সপরিবারে লাগলগাড়া গ্রামে 
আয়! বাস করেন। 

অন্নবরনে রামমোহন রায়ের প্রচলিত 


ধর্মে নিষ্ঠা। 
নিতান্ত অল্প বয়তেই গ্রচলিত ধর্ের গ্রতি রাম- 


২২ মহত! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


মোহন রাগের আন্তরিক আস্থা জন্মিয়ছিল;? গুহদেবতা 
রাধাগোবিন্দকে যার পর নাই ভক্তি করিতেন। শুনা 
যায যে, তাহার বিষুতক্তি এত প্রবল ছিল যে, তিনি 
বাটাতে কখন মানতগ্্ন ধাত্র। হইতে দিতেন না। শ্রীরুঞ্চ 
শ্রীরাধিকার চরণে ধরিয়| কাদিবেন, শিখিপুচ্চ, পীতধড়া 
ধূলায় লুষ্টিত হইবে, “ইহা তানতের ভাবী ধর্মসংস্কারকের 
চক্ষুঃশূল ছিল।” কথিত আছে যে, এক সময়ে তিনি 
তাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া] জলগ্রণ করি. 
তেন না। এরূপ গল্প আছে যে, তিনি বন অর্থ বাযপূর্বাক 
দ্বাংবিশতিবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হই- 
তেই তার ধর্মভাব যারপর নাঈ গ্রবল ছিন। ১৮২৬ 
সালে তাঁহার বন্ধু উইলিয়েম আভড্যাম সাহেব তাহার 
বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, চৌদ বংসর বয়সে 
সন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প তাহার প্রবল হয়। 
তাহার মাতার কাতর মিনতিতেই তিনি উহা হইতে 
নিবৃত্ত হন। 


বাল্য শিক্ষ। ও মতপরিবর্তন। 


ইহ] বল! বাহুল্য যে, প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় 
রায়মোহন রায়ের বিদ্যারস্ত হয়। তৎকালে গুকমহাশয়ের 


পূর্বপুরুষ মাতা পিতা! ও বাল্যকাল। ২৩ 


পাঠশালা, ভট্রাগর্যের চতুপ্পাঠী এবং যৌলবিদ্িগের 
গারশী ও আরবী শিক্ষার স্থান; এই তিন ্রকার শিক্ষার 
স্থান ছিল। শৈশবকালেই তাহার অসাধারণ মেধা ও 
বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ লোকের! আশ্মর্যয 
হইয়াছিল। তাঁহার স্থৃতিশক্তিসন্বন্ধে আশ্চর্য্য গল্প সকল 
প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি পিতৃগ্ৃহেই গারন্য তাহ! 
শিক্ষা আরস্ত করেন? কিন্তু উত্ত ভাষায় বিশেধ উন্নতি ও 
আরবী শিক্ষার জন্য নবম বংসর বয়সে, রামকান্ত বায় 
তাহাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় দুই তিন 
বংসর অবষ্ঠিতি করিয়া আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও 
আরিষ্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। এইট উভয় গ্রন্থ গাঠে 
তীহার স্বভাবতঃ ুৃতীক্ষু বুদ্ধিশক্তি বিশেষর্ূপ সম্মারঙ্জিত 
হয়। এবং যে তর্কশক্তি উপধধ্ুনিচয়ের তিতিযুল 
বিকম্পিত করিয়াছিল, তাহা প্রথমে এটটব্ূপেই বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়। এমনও বোধ হয় যে, আরবী তাষায় কোরান 
পাঠজন্য ও মুসলমান মৌলবীদিগের সংশরবে আসাতে 
তাহার মনে এই সময়েই একেশ্বেরবাদের তার প্রথমে 
প্রবিষ্ট হষ্টযাছিল। শুফীদিগের গ্রন্থ পাঠে তিনি অত্যন্ত 
আমক্ত হন। এই আসক্তি যাবজ্জীবন প্রবল ছিন। 
পরিণত বয়সে তাহার প্রিয় হাফেজ, যৌলান|রুমি। শামীজ 


২৪ মহাত্না! রাঁজা রামমোহন রাষ়ের জীবনচরিত। 


তাত্রিজ, প্রভৃতি সুফী ক্খগণের গ্রন্থ হইতে তরি তার 
কবিতা উৎসাহের সহিত আবৃত্তি করিতেন। সুফীদিগের 
মত বেদান্তধর্ম ও গ্লেটোর মতের অনুরূপ। স্বৃতরাং 
ইহাও তাহার মতপরিবর্তনের একটি বিশেষ কারণ বলিয়া 
বোধ হয়। 


উপবর্থের প্রতিবাদ ও দেশভ্রমণ। 


পাটনায় গারসী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, 
বিশেষদূপে হিদ্দুপর্শের মন্ধর্জ করিবার উদ্দেশে) রাম- 
কান্ত রায় সংস্কৃত শাহ অপ্যয়ন জন্য, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে) 
তাহাকে কাণীতে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় অর 
কালের মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রে আশ্চর্যযরূপ জ্ঞান উপার্জন 
করেন। গৃহগ্র্যাগমনের গর তিনি সন্দাই ধর্ময্বন্ধ 
চিন্ত করিতেন এবং ভক্ত প্রচণিত ধর্ের গতি সন্দেহ 
উপস্থিত হঈত। প্রথমতঃ মুসলমান শানে একেখরবাদ ও 
তৎপরে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের ব্রবঙ্গন এই উভয়ই তাহার 
মত গরিবর্তনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে 
পিতা পুত্রে মততেদ উপস্থিত হইতে লাগিল। মধ্যে 
মধ্যে উভয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। রামকান্ত রার পুত্রের 
ভিন্ন মতি দেখিয়া ছুঃথত ও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। 


পূর্বপুরুষ, মাতা গিতা ও বাল্যকাল। ২৫ 


বিরক্তির কারণ ক্রমে অনেকগুণে বান্ধিত হইল, রামনোহন 
রায় এই সময়ে (প্রায় ফোড়শ বৎসর বয়সে) প্রচলিত 
ধর্দেরবিরুন্ধে “হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম গ্রণাণী? নামে 
একখানি গ্রন্থ বচন! করিলেন। যে সময়ে পৌতপিকতার 
নিগিড় অন্ধকারে সমগ্র দেশ নিমজ্জিত, যখন পাশ্চাত্য 
জান ও সতাতার একটি রশ্বিও সেই অন্ধকার ভেদ করে 
নাই। যখন ;মুগয় দেশের মধ্যে একটিও ইংরেজী বিদ্যালয় 
বা তানুন্প বগবিগ্ালয় গরতিঠিত হয় নাই, তখন 
ইংরেজী ভাষানতিজ্ঞ, কেবল মাত্র গার্মী ও সংস্কৃতজ্ঞ। 
এক যোড়শ বর্ষায় হিন্দু বালক গৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 
গ্রন্থ বচন! করিল!। ইহারই নাম গ্রতিতা! তখন 
অবশ্ঠ সেই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাখ্তি করিবার সুবিধা 
ছিল না; রামমোহন রায় কেবল উদ্না রচনা করিয়! 
ছিলেন মাত্র। ইহাতে স্টাহার পিতা তাহার প্রতি 
অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পিতাপুত্রের মধ্যে সষ্ভাবের 
আর কোন সন্তাবন| থাকিল না। রামমোহন গৃহ হইতে 
তাড়িত হইলেন। উপক্রমণিকায় তাহান যে পত্র 
গ্রকাশিত হইয়াছে, তাহ|তে তিনি নিজে বলিতেছেন যে, 
তাহার বয়স তখন প্রার্ধ ষোড়শ বংসর। তিনি গৃহ 
পথিতাগ করিয়া ভারতবর্ষের নান৷ প্রদেশ ভ্রমণ 


২৬ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত | 


করিলেন |& বিভিন্ন গ্রদেশ গরিভ্রমণকালে তত্রতা ধর্মগ্রন্থ 
সকল অধ্যয়ন করিবার জন্য গরচলিত বিভিন্ন তাষা 
শিখিয়াছিলেন। সেই জন্য পরিণত বয়সে, অনেক সময় 
তীহাকে নানক, কবির, দাছু গ্রভৃতি ধর্ম গরবর্তকদিগের 
গ্রন্থ হঈতে কবিতা! সকল আরত্তি করিতে ওুনা যাষ্টত। 
গরিশেষে ভিমগিরি উননঙ্নপূর্ববক তিব্বত দেশে গিয়া 
উপস্থিত হটপেন। উপক্রমণিকায় প্রকাশিত পত্রে তিনি 
নিজে বলিতেছেন, যে, বিদ্বেণীয় অধিকারের প্রতি 
ুণাবশতঃ তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্বাক চলিয়। যাঁন। 
কিন্তু তার জীবনবৃত্ব লেখকগণ তাহার তিব্বতযাত্রার 
একটি বিশেষ কারণ বলেন তাহা বৌদ্ধধর্মের বিষয় 
অনুসন্ধান। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাভাবিক অসাধারণ 
স্মহত্ব গ্রতিগ্ন করিতে হইলে তর জীবনের এই একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইল। প্রায় এক শতাবাী 
পূর্বে যখন ভারতবর্ষ কুসংস্কার অন্ধকারে আচ্ছনন। যখন 
গাশ্াত্যজ্ঞানের একটিও রশি সেই ভিমিরজাল 
ভেদ করে নাই, যখন ভারতে ইংরেজী শিক্ষা সভা, 
বত খা, সংস্কার, এ সকলের হৃত্রগাতমাত্রও হয় 
নাই, তখন গায় যোড়শবর্ধায় এক বালক দেশপ্রচলিত 
ধর্শের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়া গিতৃগৃহ হইতে 


পূর্বপুরুষ, মাত! পিতা! ও বাল্যকাল। ২৭ 


খিদুবিত হইল! কেবল তাহাই নহে।& যখন এ 
প্রকার যাঁতায়াতের স্বুবিধা ছিল না, রেলওয়ে ছিল 
না, এক দিবসে গ্রয়াগযাত্র! উগন্তাসের কথা ছিল, 
সর্ধত্রই দস্থা তস্করের ভয়, সেই সময়ে এক জন বাঙ্গালী 
বালক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণে প্ররত্ত হল! 
কেবল তাহাই নহে। যে সময়ে হিমাচলকে, পৃথিবীর 
সীমা বলিয়। নোকের সকার ছিল, যে সময়ে সাত শত 
বংসরের কঠোর নিশেষণে স্বাধীনতার তাব দেশবাসি 
গণের হৃদয় হতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে সময়ে চিরপ্রচলিত 
কৃসংস্কারে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিমজ্জিত, ষে 
সময়ে বিদেশত্রযণ বঙ্গবাসীর পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর ও কষ্টকর 
কার্ধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই সময়ে প্রায় ষোড়শ- 
ব্যায় এক বাঙ্গালীর সন্তান, বিদেনীয়, শাসনের প্রতি 
আন্তরিক দ্বণাবশতঃ এবং বৌদ্ধধর্মের তত্ব সকল অবগত 
হইবার জন্ত, সম্পূর্ণরগ সহায়সম্বলবিহীন অবস্থায় তিব্বত 
দেশে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং এই অগাধারণ বালক 
সেই বন্ধুহীন দেশে কিছুকাল বাস করিল! 


সত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা । 


রামমোহন বায় এখানে মধ্যে যধো বিপদে পড়িতেন। 


২৮ মহাতু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তিব্বতবাচীগণ লাম! উগাধিধারী জীবিত মনুষ্যবিশেষকে 
এই সুবিশা ব্রদ্ধাণ্ডের স্হিকর্ত। বলিয়। বিশ্বা করে। 
লামার মৃত্যু হইলে তাহার! কতক গুলি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত 
একটি বারককে তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত করে। মনে 
করে যে, লামা এক শরীর গরিতাগপূর্ক শবীরান্তর 
গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র ।% তিববত দেণে অবতারবাদ 
গরাকা্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে রামমোহন রায় 
পৌত্তলিকতাঁর গ্রতিবাদ করিয়া পিতৃগৃহ হতে বিদুরিত 
হইয়াছেন, কাহার উহা! সহ হইবে কেন? তিনি সেই 
বন্ধুহীন দেশে মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক 
কুপংস্কান্নের প্রতিধাদ করিতেন। তদ্দেশবসী পুরুষগণ 
এই ধর্মবিরুদ্ধ কার্ধ্যের জন্য তাহার £তি যারপর নাই 
রুদ্ধ হইত, এবং উহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে অগ্রসর 
হইত। কিন্ত তিনি কোমলম্বদয়া রমশীকুলের বিশেষ 
ন্নেহপাত্র ছিলেন । তাহারাই তীহাকে এই সকল বিপদ 
হইতে রক্ষা করিত। রাঙ্গা রামমোহন রায় চিরদিন 
নারীজ্জাতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাগর প্রকাশিত 
পুস্তকে। বনুান্ধব সঘ্নিধানে। খ্দেশে বা বিদেশে, 
সর্বত্র তিণি নারীচরিত্রের মহত্ব কীর্তন করিতেন। 
তিব্বতবাসিনী রমণীগণের সদ্ঘযবহার তাহার তরুণ হয়ে 


পূর্বপুরুষ, মাতা পিত। ও বাল্যকাল। ২৯ 


এই নারীভক্তির বীজ বপন করিয়া দেয়॥ কুমারী 
কার্পেন্টার বলেন। “রামযোহন রাঘের সুকোমল স্বেহ' 
প্রবণ হাদয়। চল্লিশ বংসর পরেও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 
এই সময়ের ঘটনা সকল স্মরণ করিত। তিনি 
(রামমোহন বায়) নিজে বলিয়াছিলেন যে, তিব্বতথাসী 
রধণীগণের সম্সেছ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির 
প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন ।” * 

তিনি হিমালয়ের উত্তববত্তাঁ আরও কয়েকটি দেশে 
ভ্রমণ করেন, কিন্তু আমনা তাহার বিশেষ বিবরণ কিছু 
বলিতে পারি না। যদি তিনি তাহার এই সকল ভ্রমণ- 


সপ স্পলাশাশাশী শা 


* প্রায় এক শতী'ী পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী বালক রা দেশে 
গমন করিয়| তথ|য় কিছুকাল বা করিয়|ছিল। এরূপ অদ্ভুত কথায় কোন 
কোন বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি ময় প্রকাশ করেন। «বাস্তবিক রামমোহন 
রায়ের জীবনের এই ঘটন/টি এতই আশ্কর্্য যে, উহাতে সংশয় হওয়া 
নিতান্ত অনঙ্গত নহে। কিন্তু যখন আমরা কুমারী কাপেন্টারের সাক্ষা 


গাইতেছি যে, রামমোহন রায় হয়ং তাহার তিববংগমন বিষয় ইংলণে 
উহাদের নিকট গল্প করিয়।ছিলেন, তখন এই ঘটন| মম্বন্ধে সন্দেহ 


করিবার লেশমাত্র কারণ দেখ। যায় না। উহাতে রমমেোহন রায়ের 
আশ্চব্য অনাধারণত্ই গ্রক।শ করে। সামান্ত মনুষ্যের সামান্ত জীবণের 


ঘটন! মকল দেখিয়! মহাপুরুঘদিগের অদ্ভুত ঘটন! নিচয়ের বিচার 
করিতে যাওয়। বখনই [বিবেচন।মিদ্ধ কার নছে। 





আস াসসপসপা পপপ কপপ (পা পপপ্প পি ০০ 


৩০ মহাঝু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বৃত্তান্ত বিয় কোন গ্র্থ বচন! করিতেন নিশ্চয়ই উহ 
একটি অতি উপাদেয় গদার্ঘ হইভ। ত্রাঙগামান্ গ্রতিষঠার 
গর তিনি “ঘংবাদ-কৌনুরা" নামক একথানি পত্রিকা 
গ্রচার করেন। তাহাতে বান্যত্রমণ-স্ঘন্ধে কয়েকটি 
প্রবন্ধ শ্েখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু অনুপন্ধানেও 
কৌযু্দাঁ এক্ষণে কোথাও গাওয়া যায না। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
ৃহপ্রত্যাগমন, শান্চর্ট। পুর্ন ও 
বিবয়কম্ম। 
গৃহ প্রত্যাগমন। 

রামমোহন রায় ভারতবর্ষে গ্রত্যাবর্ভন করিলেন। এ 
দিকে হার গিত] তাহাকে গৃহে লইয়া আমিবার জন্য 
উত্তর পণ্চিমাঞ্চরে লোক প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত 
লোকের মঙ্গে। বিংশতি বৎসর বয়সে, চারি বংসরকান 
বিদেশ ভ্রমণ করিয়। তিনি গৃহে গ্রত্যাগমন করিলেন। 
রামকান্ত রায় যার গর নাই আদরের সহিত পুত্রকে 
গণ করিলেন। রামকান্ত রায় বুলিয়াছিলেন যে, 
রামচন্ত্রকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ যেরুগ তগ্রম্য় 
হইয়াছিলেন। তিনিও তাহার রামের শোকে তদনুব্প 
অবস্থা গ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, সন্তান- 
বতমল। ফুলঠাকুরাণী হারানধন পুনঃগ্রাপ্ত হইয়। আনন্দ- 
সাগরে নিমগ্ন হইলেন। 

বিবাহ । 
রামমোহন রায়ের তিন বিবাহ। অল্প বয়সেই তাহার 


৩২ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


গ্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তৎগরে তাহার পিতা ক্রয়ে এক 
স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একটি বিবাহ দেন? বর্ধমান জিনা 
অন্তর্গত কুড়মন পলাশি গ্রামে তাহার একটি বিবাহ 
হইয়াছিণ। মহাদ্বাদিগের জীবনও যে সামঘ়িক কুসংস্কার 
ও কুগ্রধার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাত করিতে 
গারে না, পুরাবৃতত তত্িষয়ে উঠচৈঃস্বরে সাক্ষ্যদান করি- 
তেছে। রামমোহম রায়ের জাবন এ পিয়ুমের ব্যতি- 
্রমস্থণ নহে। তীহার জীবনেও বছবিবাহরূগ কলম্ম্পর্শ 
হইয়ছিল। কিন্তু অন্বয়সে পিত্রাদেশে যাঁই। ঘটিয়াছিল, 
তৃকজ্জন্ত তাহাকে দোষ দেওয়া] উচিত নহে। 


পিতা কর্তৃক পুনর্ধর্জন। 


বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর, রামমোহন রায় 
অত্যন্ত পারশরমপহকারে একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত শান্তর 
চর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি বেদ) স্মৃতি, 
পুরাণ গ্রতৃতি শান্ত অল্প কালের মধ্যে আশর্য্য ব্যুংগন্তি 
লাত করিয়াছিলেন। তিনি যে হিন্দুশান্পিন্ধ মনথনপূর্বক 
বঙ্ষজঞানরপ অমূল্য রত উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই সময় 
হইতেই প্রকষ্টর্নপে তাহার আয়োজন করিতেছিনেন। 
এক্ষণে মধ্যে মধ্যে তাহার পিতার সহিত তর্ক বিতর্ক 


গৃহপ্রত্যা গণন,শান্্চা,পুনর্বর্জন ও বিষয়কণ্ম্ম। ৩৩ 


হইত। এই নকল তর্ক বিতর্কে রামকাস্ত রায় পুত্রের যনের 
ভাব বুঝিতে গারিয়া যার পর নাই ছুঃখির্ত হইতেন। 
কিন্ত তিনি ভজ্জন্ত কখন স্পষ্টভাবে তাহাকে তিরস্কার 
করিতেন না। সময়ে সময়ে কধ! গ্রসঙ্গে প্রকারান্তরে 
তাহার প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিতেন মাত্র। রামকান্ত 
রায় মনে করিয়াছিলেন যে, তিন চারি বৎসর বিদেশে 
অসহায় অবস্থায় বহুকষ্ট পাওয়াতে রামমোহ রায়ের 
যথেষ্ট শিক্ষা*হইয়াছে; তিনি এখন শান্ত শিষ্ট হইয়। 
সাংসারিক সুখে মন দিবেন, পৈতৃক ধর্মের বিরুদ্ধে আর 
বাঙনিষ্পতি করিবেন না। কিন্তু তাহার সে আশা। নির্ণল 
হইয়াছিল। রামমোহন রায় সাহসের সহিত সকল 
প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে 
তিনি পুনর্বার তাঁহাকে গৃহ হইতে বিদুরিত করিয়া 
দরিলেন। কিন্তু কিছু কিছু অর্থসাহা্য গ্রদান করিতেন। 


পিতৃৰিয়োগ) পিত্ৃসম্পত্তি, মোকদ্দম। ও 
ফুলঠাকুরাণী। 
বামকান্ত রায় ১৭২৫ শকে, বাঙ্গালা ১২১০ সালে, 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামমোহন রায়ের একজন 
জীবনীলেখক বলেন, "্রামকান্ত রায় মৃত্যুর ছুই বৎসর 


৩ 


৩৪ মহাত! রাজ! রামমোহন রাঁয়ের জীবনচরিস্। 


পৃর্বে আপনার সযুনধয় সম্পত্তি তিন পুত্জের মধ্যে বিতক্ত 
করিয়া দেন 1” কিন্তু রামমোহন রায় পিতার মূত্র 
অনেক দিন পর পর্য্যন্ত উত্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। 
বর্ধমানের মহারাজ! তেজটাদ বাহাদ্বর, ১৮২৩ খু: অব্ধে 
কিন্তিবন্দী বন্ধকের গাওনা টাকার জন্য, কণিকাতা 
গ্রতিন্স্তার কোর্টে তাহার নামে নারি করেন। তিনি 
তাহার এছ উত্তর দেন যে, তিনি পৈতৃক বিষয় গ্রহণ 
করেন নাই বলিধ। হিনদব্যবস্থাশাস্্ানুসারে গিতৃখণের জন্য 
দায়ী নহেন। কোন কোন ব্যজির এ প্রকার সংস্কার 
আছে যে, পিতৃখণের জন্য দায়ী হইতে হইবে বণিয়। অথবা 
অন্য কোন কারণে, তিনি পিতৃপম্পত্তি আদবেই গ্রহণ 
করেল নাই। এ কথা সত্য নহে। তাহার বন্ধু আড্যাম 
, আাহেব। তাহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে, তাহার বিষয়ে 
বিলাতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিয়া- 
ছেন থে, রামমোহন রায় প্রকাশ্তরূপে গোত্তলিকতার 
বিরুদ্ধে দ্ডায়মান হওয়াতে তাহার জননী তাহাকে বিনা 
বণিয়া তৎকালীন আইনাহুলারে, পাহাকে সপ্তচ্ুত 
করিবার জন স্প্রিমকোর্টে মোকদ্দম! উপস্থিত করেন। 
রামমোহন রায় এই যোকদমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি আপনাকে বিধর্ধী বলিয়া কখনই ম্বীকার করেন 


গৃইপ্রত্যাগমন,শানতচ্চা,পুনর্বঞ্জন ও বিষয়কর্্ম। ৩৫ 


নাই। তাঁহার গ্রতিপন্ষগণও তাহাকে বিধর্মী বলিয়া 
আদালতে প্রমাণ করিতে গাবেন নাই। পাঠকবর্দের 
মরণ আছে যে, উপক্রমণিকায় তাহার যে পত্রখানি 
অন্বাদিত হইয়া গ্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি 
বলিতেছেন )--“আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন 
হিন্দুধশ্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে ঘ্ে বিকৃত 
ধর্ম এক্ষণে গ্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় 
ছিল?” ইত্যাদি । 

রাজা রামমোহন রায়ের গৈতৃক্ক খিষয়াধিকার সম্বন্ধে 
তাহার প্রদৌহিত্র ঘধ্ধ্যদর্শন পত্রে লিখিয়াছেন 7-- 
“প্রচলিত আইনানুসারে যদ্দিও তিনি পিতৃধনের সম্পূর্ণ 
অধিকারী, তথাপি পার্ধিবন্থুখে বীতরাগ বিনয়ী রামমোহন 
আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে সমস্ত গ্রহণ করিতে 
বিরত হন। যাহ! হউক) সকলই পূর্বের স্তায় এখনও 
তাহার মাতার অধীনে রৃহিল। তিনি জমিদারী কার্য্য 
প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অতি নুচারুরূপে কার্য 
সম্পাদন করিতে জাগিলেন'। এদেশীয় জমিদারী কার্্য- 
নিচয় যেরূপ জটিল ও তাহাতে যেরূপ হুক্ম বুদ্ধির 
প্রয়োজন, তাহাতে স্ত্রীলোকের কথ! ছুরে থাকুক্‌, অনেক 
সময়, কত পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় 


৩৬ মহাত্ব! রাজা রামমোহন রায়ের দীবনচরত॥। 


একটা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধিমত কার্য্য সম্পাদন, 
কতদূর কঠিন বিষয়, বলা যায় না। কথিত্ব আছে, 
ফুলঠাকুরাণী গৃহদেবদেবী রাধাগোবিনন ও অমংখ্য শালগ্রাম 
সুখে রাখিয়া জমিদারী কার্ধ্য সকল পর্যবেক্ষণ 


করিতেন।” 
পিষ্ভার মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার গৃহে আয় বাস 


করিলেন। তাহার জানান্থরাগ তখনও শমভাবে প্রবল 
ছিল। শান্ত্াধ্যয়নে তাহার আশ্র্ব্য আসক্তি দেখিয়া 
পরিবারস্থ ও অন্ঠান্ত আত্মীয়বর্গ অবাক হইয়াছিলেন। 
পাঠাসক্তি শ্ষিয়ে গল্প । 

তাহার পাঠাসক্তি সম্বন্ধে রায়বংশীয়দিগের মধ্যে একটি 
গন্প প্রচলিত আছে। একদিন তিনি প্রাতঃক্নানপূর্বক 
একটি নির্নগৃহে বসিয়া সংস্কন বান্মীকী রামায়ণ অধ্যয়ন 
করিতে লাগিলেন। পূর্বে কখন তিনি উক্ত গ্রন্থ পাঠ 
করেন নাই) সুতরাং বিশেষ আগ্রহ/তিশয়সহকারে গাঠারস্ত 
করিলেন। ক্রমে অধিক বেল! হইল ছুই গ্রহর অতীত 
হইয়া গেল, অথচ তাহার গাঠ' সমাপ্ত হইল না। পরি- 
বারবর্গকে তিনি বিশেষ করিয়। নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন 
যে, কেহ যেন কখন তাহার গাঠের ব্যাঘাত উপস্থিত ন| 
কৰে। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অথচ কাহারও 


গৃহ প্রত্যাগমন,শাসতচর্চা)পুনরববজ্রন ও বিধ্যাকর্্ম। ৩৭ 


সাহঠ হইল ন| যে. গন্তীরপ্রকৃতি রামমোহনের তপোবিতব 
উৎপাদন করেম। ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার করিলেন, 
বামমোহন অধায়নে নিমগ্ন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতি- 
্রাস্ত হইল। পুত্র অনাহার থাকিতে জননী ফুলঠাকুবাণী 
কেমন করিয়া আহার করেন? তখন রামমোহন রায়ের 
বিশেষ শ্রদ্ধাতাজন রাঁধানগর নিবাসী এক ব্যক্তি সাহস 
পূর্বক তাহার গৃহ্বার ঈধৎ উক্ত করিলেন। ব্লামযোহন 
বায় বুঝিতে পারিয়া আর একটু প্রতীক্ষা করিবার জন 
তাহাকে উঙ্গিত করিলেন। কিয়ুতক্ষণ পরেই গাঠ সাঙ্গ 
করিয়া আহারাদদি করিলেন। কথিত আছে, তিনি এই 
এক দিনের মধ্যে একাসনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শেষ 
করিয়াছিলেন। 


সতীদ।ই নিবারণের প্রতিজ্ঞা 


মহাজনগণের জীবন-বৃতাস্ত পাঠ করিলে দেখ! খায় 
যে, এক একটি ঘটনায়, (হয় ত অতি সামান্য কোন 
ঘটন্যয়) অনেক সময়ে তাহাদের জীবন সমপর্ণকূগে 
পরিবর্তিত হইয়া যাঁয়। বিধাতার অঙ্গুলি সেই সকল 
ঘটনার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে নূতন সত্য ও কর্তব্াপথ 
প্রদর্শন করে। জীবনে শত শত দিন কে না শ্শানেশব 


৩৮ মহীত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


মইয়া যাইতে দেখে? কিন্তু কপিলবস্তর রাজকুমার উহ 
দেখিয়া সিংহাসন চরধে ঠেলিয়া সম্্যাস অবলম্বনপূর্ববক 
অর্দজগদ্যাপী লঙ্ষযবীর্তি স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। 
পৃথিবীতে শত শত লোক কি বজাঘাতে মৃত্যু দেখে নাই? 
কিন্ত লুধর তক্জন্যই সংসারে জলাধীলি দিয়া ধর্মের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কোন্‌ শিশু না ক্ষুদ্র ইতর 'জন্ব- 
দিগকে প্রচ্থার করে? কিন্তু চারি বংসরবয়স্ক ধিওডোর 
গার্কার একটি কৃর্মকে মারিতে গিয়! বিবেকের গুঢ ক্র্যা 
দেখিতে গাইলেন। সেইরগ রামমোহন রায়ের সময়ে 
চিতানলে জীবিত সতীর মৃতু কে নাদেখিত? কিন্ত 
তনধো তিনিঈ একটি সহমরণব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতকাল বাচিবেন, এই তযঙ্কর 
প্রথা সমূলোৎপাটিত করিবার জনয গ্রাগপণেযত্ন করিবেন 

তিনি হার জ্যে্ভাত! জগনোহনের স্ত্রীর সহমরণ 
দেখিয়াছিলেন। “চিতানল ধূ ধু করিয়া জলিতেছে, 
সহগামিনী স্ত্রীর আর্তনাদ যাহাতে কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট 
না হয়, তক্জন্ত প্রবল উদ্চষে বাদাতা্ড বাজিতেছে, সে 
প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাত্রোখান করিবার চেষ্টা 
করিতেছেং কিন্তু হবজনের! তাহার বক্ষে বাশ দিয়া 
চাগিয়! রাখিতেছে; এই. সকল নির্দয় ও নিষৃর কা 


ৃপ্রত্যাগমন,শান্রর্চা।পুনর্্জ্জন ও বিষয়কর্ম্ম। ৩ 


দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উ্বেরিত হইয়া 
উঠিল, এবং তদবধি তিনি প্রতিজা করলেন যে, যে 
পর্যাস্ত না সহমবণ প্রথা রহিত হয়, সে পর্য্যন্ত তন্নিবারণের 
চেষ্টা হইতে তিনি কখনই বিরত হইবেন ন|।” 


ইংরেজী শিক্ষা 


যে সকল্গুণ ও ক্ষমৃত| থাকিলে নবাব সরকারে কর্ম 
পাওয়া যায়, রামসান্ত রায় পুত্রকে তদুপযোগী শিক্ষাই 
প্রদান করিয়াছিলেন? তাঁহার পিতৃপিতামহ সকলেই 
নবাব সরকারে কার্য করিয়াছিলেন, দৃতরাং তাহার পক্ষে 
$ প্রকার করাই শ্বাতাবিক। বিশেষতঃ সে লময়ে 
আদালতে পারস্য ভাষা চলিত ছিল। ১৭৭৪ সালে 
সুপ্রিমকোর্ট সংস্থাপিত হওয়া অবধি ইংরেজীর চর্চা 
আরন্ত হয় বটে, কিন্তু যে সময়ের কথা! বলা হইতেছে, 
তথনও অন্থান্ঠ সর্দার পারশ্য ভাষারই চলন ছিল। সুতরাং 
রামমোহন রায় দ্বাবিংশ বংসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরেজী 
ভাষ! কিছুই জানিতেন না। এ সময়ে তিনি প্রথম 


ইংরেজী শিক্ষা আরস্ভ করেন। আরপ্ত করেনু বটে, 
টিউনার িিদারিতাদগারি ভরা রিয়ার 
& রামমোহন রায়ের ম্ররণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত রাজনারাযণ বহু 


মহাশয়ের বুক্ত ত|। 


৪* মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কিন্তু তত্ণরে পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত তিনি উহ মন 
দিয়া শিক্ষা করেন নাই। সংস্কৃত, আরবি ও পারসি 
ভাষায় লিখিত শান্তর সকল অধায়নেই বিশেষ অভিনিবিষ্ 
চিত্ত ছিল্লেন। সুতরাং সাতাস আটাস বংসর বয়সেও 
তিনি সামান্ সামান্ত বিষয়ে কোন প্রকারে ইংরেজী 
ভাষায় মুনের ভাব প্রকাশ করিতে গারিতেন মান্্র। 
ইংরেজী রচনা রায় কিছুই পারিতেন না। 


গবর্মেষ্টের অধীনে, কর্ম গ্রহণ ও 
আত্মসম্মীন রক্ষা । 


এই সময়ে তিনি গবর্ণমেপ্টের অধীনে কর্ম গ্রহণ 
করেন। মুসলমান রাজশাসনের যতই কেন দোষ 
থাকুক না উহার একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, 
রাজ্যের সর্বোচ্চপদ লাভেও হিন্দু যুসলযান উভয় জাতির 
সমান অধিকার ছিল। কেবল প্রধান মন্্ীত্ব নহে, 
গ্রধান সেনাপতির পদপর্যাস্ত হিন্দুরা লাত করিতে 
পারিতেন। কঠোরহদয় অত্যাচারী বাদশাহ অরেলজীবের 
গ্রধান্ক্টসেনাপতি যশোবস্ত সিং একজন হিন্দু। সুসত্য 
ইংরেজ জাতির অধানে আমাদের সে সৌভাগ্য অন্তরিত 


শি ডন ৭৮ 


হইয়াছে! সিবিল সর্ভিসের হার নামেমাজ আমাদের 


গৃহপত্যাগমন,শীসটচর্চা।পুনর্ববর্জন ও বিষয়কর্্মী। ৪১ 


নিকট উন্মুক্ত, বাস্তবিক কার্য্যে এখন উহা৷ এক গ্রকার 
অবরুদ্ধ। তথাঁচ বর্তমান সময়ে যাহাই কেন হউক না, 
রামমোহন রায়ের সময়ে এতদপেক্ষা শতখুণে শোচনীয় 
অবস্থা ছিল। সে সময়ে জজের ও কালেক্টরের 
সেরেস্তাদারি (তখন দেওয়ানি বলিত) দেশয়দিগের 
পক্ষে উচ্চতম পদ বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল] সুতরাং 
রামমোহন ব্রায়ের তাগ্যেও তদপেক্ষা উচ্চতর পদ জুটে 
নাই। কিন্তু তাহাও তিনি একেবারে গান নাই।, 
দেওয়ানি গাইবার আশায় গ্রধমে তাহাকে সামান্য 
কেরাণীর কর্ম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 
সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে অনেকে আমলাদিগের প্রতি 
যে প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সাঁধা- 
রণের অবিদ্দিত নাই। তাহারা তর সন্তানের প্রাপ্য 
্যায্য সম্মান লাভ কর! দুরে থাকুক, কখন কখন গো 
অশ্ের যায় ব্যবহৃত হইয়া ধাকেন। কিন্তু ইহা যে 
কেবল সাহেবদিগের দোষ, এমন বোধ হয় না। 
আমাদিগের স্বদেশীয় যে সকল ভ্রাতুগণ আমলার কার্ধ্য 
করিয়া থাকেন, তীহাদের মধ্যে অনেকের বীর যে 
প্রকার নিন্দনীয় তাহাতে সহজেই তীহারা গ্রভুর অশ্রন্ধা- 
ভাজন হন; সুতরাং উপরুক্ত সম্মানলাতে বঞ্চিত হন। 


৪২ মহাত্ব! রাজা রামমোহন র'য়ের জীবনচরিত্। : 


আমলার! দি আপনার সম্মান আপনি বক্ষ! করিয়া 
চলিতে জানিতেন) যদি তাহারা স্বাধীন-চিত্ত ও সতা- 
প্রিয় হইতেন, তাহা হইলে সকল স্থলে না হউক, অনেক 
স্থলেই সিতিলিয়ান্‌ সাহেবের! তাহাদের প্রতি যথাযোগ্য 
ব্যবহার কাঁরতে বাধা হইতেন। এখন অবস্থা অনেক 
ভাল হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে অনেক গলেই 
আমলা ও সিবিলিয়ান সাহেবের সত্ন্ধ অতি নঘন্য ছিল। 
এক দিকে তোধামোদ, হীনতা, ও অসত্য-প্রিয়তা ; 
অগর দিকে ওদ্ধতা, অতদ্্ুতা ও অশিষ্টাচার। ুতরাং 
রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন স্বাধীনচিত্ত, উন্নতমন! 
লোক যে, কর্মগ্রহণের পূর্তে সতর্ক হইবেন। ইহা 
আশ্ম্য নহে। 

তিনি রংপুরের কালের শ্রীযুক্ত জন ডিগবি সাহেবের 
অধীনে কেরাণীগিরি কর্মের জন্য গ্রার্থা হইয়াছিলেন ; 
সাহেব তাহাকে কর্শ দিতে স্বীকার করিলে তিনি 
তাহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি এই মন্দ 
একটা লেখাপড়া করিয়া তাহাতে স্থাক্ষর করিয়। দিন 
যে, সন তিনি কার্য্ের জন্য তাহার সনমুখে আসিবে, 
তখন তাহাকে আমন দিতে হইবে, এবং সামানা 
আমলাদিগের প্রতি যে প্রকারে হকুমজারি করা হয়, 
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তাহার প্রতি সে প্রকার করা হইবে না। কেছল মুখের 
কথায় সন্তষ্ট ন! হইয়। উক্ত বিষয়ে একটী দলিল লিখিয়া 
দিবার জন] সাহেবকে অন্থরোধ করিলেন। ধন্খীন্ুগত 
আত্মসন্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা রামমোহন রায়ের 
অতিশয় প্রবল ছিল। তাহার জীবনের ভূরি ভূরি 
ঘটনা তাহার চরিত্রের এই বিশেষ ভাবটী প্রকাশ করে। 
ডিগৃবি সাহেব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত মর্মে 
এক দলিলে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন) রামমোহন বায়ও 
কর্মগ্রহণ করিলেন। 

রামমোহন রায় এ প্রকার যত্ব ও উৎসাহ সহকারে 
কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, সাহেব তাহার 
গ্রতি দিন দিন অধিকতর সন্তষ্ট হইতে লাগিলেন। 
কিছুদিন পরেই রামমোহন বায় দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত 
হইলেন।' ভিগ্বি সাহেব, রামমোহন রায়ের বিদযাবৃদ্ধি। 
কার্যযদক্ষতা ও কর্তব্যণী্তার পরিচয় যতই পাইতে 
লাগিলেন, ততই ষ্টাহার প্রতি আর্ট হইতে লাগিলেন। 
রামমোহন রায়ও ডিগ্‌বি সাহেবের ভদ্রতা ও অন্যান্য 
সদৃগুণ দেখিয়! তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে পরম্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। মৃত্যু 
প্য্যস্ত মেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়ছিল। তাহারা উতষষে 


৪৪ মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবদ্চরিত | 


মিপিয়া ইংরেজী ও দেশীয় সাহিত্যের চর্চা করিতেন, 
এবং তদঘ্বিষয়ে পরম্পর পরস্পরকে সাহায্য কবিতেন। 


রংপুরে ব্গর্ঞান গ্রচার। 


রংপুরে বিষয় কর্ম উপলক্ষে অবস্থিতি কানেও তিমি 
আপনার জীবনের প্রধান কার্য বিশ্বৃত হন নাই। সন্ধ্যার 
পর আপনার বাপা-বাটাতে ধর্মালোচনার জন্য সভা 
আহ্বান করিতেন। সভাস্থ ব্যক্িবর্গকে পৌন্তনিকতার 
অসাবত্ব, ও ব্রহ্জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুধাইয়া দিতেন। 
তত্রত্য মারোয়ারী বণিকৃদিগের মধ্যে অনেকে সভার 
সভ্য হইয়াছিল। এই সকল মারোয়ারীগণের জন্য 
তাহাকে কর্পহত্র প্রভৃতি জৈনধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ অধায়ন 
করিতে হুইয়াছিল। শীঘ্রই তাহার একজন গ্রতিযন্থী 
হইল। ইনি ভত্রত্য জজ. আদালতের দেওয়ান ছিলেন। 
তিনি পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় স্ুপগ্ডিত ছিলেন। ইহার 
নাম গৌরীকাস্ত ট্াচারধ্য। ইনি রামমোহন রায়ের 
বিরুদ্ধে “জ্ঞানাঞ্জন” নামে একথানি বাঙ্গাল! পুস্তক 
লেখেন। উহা! সংশোধিত হইয়া বাঙ্গালা ১২৪৫ সাম 
(ইং ১৮৩৮ সালে) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এ 
পুস্তকখানিতে জানিতে পার! যায় যে, রামমোহন রায় 
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রংপুরে পারমি তাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পু করিয়া- 
ছিলেন, এবং বেদাস্তের কিয়দংশ অনুবা! ছিলেন। 
অনেক লোক গৌরীকান্ত তট্রাচার্যোর.. 1 ছিল? 
তিনি তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের ? | হইতে 
পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে ৭ম ভতবার্য্য 
হইতে পারেন নাই। 


ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি। 


রামমোহন রায় তাহার প্রণীত বেদাত্তহুত্রের ও 
কেনোপনিষদের চুর্ণক ইংরেজী ভাষায় অন্বাদ করিয়া 
প্রকাশ করেন। ডিগ্থিসাহেবের সম্পা্দকীয়তায় উহা 
প্রকাশ হয়। সাহেব উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন 
রায় স্বন্ধে লিখিয়াছেন;-প্বাইশ বৎসর বয়সে তিনি 
প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগ 
পূর্বক শিক্ষা না করাতে পাঁচ বৎসর গরে যখন আমার 
সহিত তাহার আলাপ হইল, তখন, সামান্য সামান্য বিষয়ে 
তিনি ইংরাজীতে কথ! বলিলে বোধগম্য হইত মাত্র। 
কিন্তু উক্ত ভাষা কিছুমাত্র শুদ্ধরপে লিখিতে পারিতেন 
না। যেজিলায় আমি ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল 
সরূতিসে পাঁচ বৎসর কালেক্টর ছিলাম। তথায় তিনি 


৪৬ মহাতু। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | : 


পরিশেষে (দওয়ান। অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান 
দেশীয় কর্ণচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার 
চিঠি পত্র সকল মনোযোগপূর্বক গাঠ করিয়া এবং 
ইয়োরোগীয় তরখোকদিগের সহিত পত্রাদি লিখিয়া ও 
আলাগ করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় এ প্রকার বিশুদ্ধ 
জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বিলক্ষণ শুদ্ধবূপে ইংরেজী 
বলিতে ও লিখিতে পারিতেন।” উক্ত ভূমিকায় ডিথি 
সাহেব আবও বলিয়াছেন যে, “ইয়োরোপীয় সংবাদ পত্র 
গাঠ করা রামমোহন রায়ের অভ্যাপ ছিল। ভিনি 
ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিষয় পড়িতে 
অধিক তালবাগিতেন। নেপোলিয়ান বোনাগার্টর 
ক্ষমৃত| ও বীরত্বে অতিশয় প্রশংসা করিতেন, এবং 
তাহার গতন হইলে তিনি একান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু দুঃখের প্রথম বেগ চলিয়া গেলে তাহার মনের 
ভাব পরিবর্তিত হয়। তিনি শেষে বলিয়াছিলেন যে, 
নেগোলিয়ান্‌কে তিনি পূর্বে যেমন প্রশংসা করিতেন, 
এখন হইতে সেইরূপ অশ্রদ্ধ! করিবেন” 
কশ্মত্যাগ | 

রামমোহন রায় ১৮* সাল হইতে ১৮১৩ সাল পর্যয্ত 

গবর্মেগটের ঢাকুরি করিয়াছিলেন। তনধ্যে দশবৎমর 
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রংপুর, ভাগলপুর, রামগড় এই কয়েক জিলায় কারোকটরের 
অধীনে দেওয়ানী কর্মোপলক্ষে বাস করেন। রামগড় 
ি্ায় অবস্থিতিকাঁলে তিনি সহরঘাটিতে বাস করিতেন। 
ছোটনাগপুরের অত্তগ্ত চাতরা হইতে গয়া যাইবার 
পথে এই সহরঘাটি। অবশেষে বিষয়কর্দ হইতে অবস্থত 
হইলেন। 
পুত্রের ব্বাহ ও দলাদলি। 

রামমোহর্ন রায়ের জোঠ পুত্র রাধা গসাদের বিবাহের 
সময় হিন্দুসমাজে মহা! আন্দোগন উপস্থিত হইয়াছিল। 
কিন্তু আন্দোলনকারিগণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 
হুগলি জিলার অন্তর্গত ইড়পাড়া! গ্রামে জনৈক সন্তান 
ব্যক্তি রাধাপ্রপাদ্কে কণ্ঠ৷ সম্প্রদান করেন। 

গ্রামে উৎপাত। 

কুষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল 
নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লৌক লইয়া এক 
প্রধান দলপতি হয়। রামমোহন রায় গোত্তলিকতার 
প্রতিবাদ ও ব্রহ্বজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া সে ব্যক্তি 
তাহাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে আরম্ত করিয়াছিল। 
/বটব্যালের লোক সকল অতি প্রতাষে আসিয়া রামমোহন 
রায়ের বাটার নিকট ক্রমাগত কুকুটধ্বনি করিত) এবং 


৪৮ মহাতব। রাজ| রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ন্ধ্ার গর তাহার অন্তঃপুরে গোহাড় প্রভৃতি পদার্থ 
নিক্ষেপ করিত। এই গ্রকার অত্যাচার দ্বারা পরিবার- 
গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ডুলিল। কিন্তু রামমোহন 
রায়ের অসাধারণ ধের্য কিছুতেই গরাভব মানিল না। 
কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দুরে থাকুক, তিনি মর্বদাই, 
সাব দ্বারা অসপ্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন । 
কিন্তু তীহার মিষ্ট কথায় ও সহৃপদেশে তাহার! ভুলিবার 
নোক ছিল না) বরং তাহাকে একাস্ত ধেধ্যণীল দেখিয়া 
উৎপাত আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরিশেষে আপনা 
আপনি সক থামিয়া গেল। ূ 
মাতাকর্তৃক তাড়িত হইয়া রঘুনাথপুরে 
গৃহনিষ্মাণ। 

বাহিরের লোকের উৎগাত থামিলে কি হয়? এদিকে 

মাত! ফুলঠাকরাণী পুত্রের প্রতি দিন দিন বিরক্ত হইতে 


লাগিলেন রামমোহন বায় লোককে প্রচলিত 
পৌত্তলিকতার অসারত্ব ও ব্রন্গজ্ঞানের একান্ত গ্রয়ো- 


জনীয়ত৷ যতই বুঝাইতে লাগিলেন, ততই তাহার মাতার 
ক্বোধাগসি গ্রজ্বলিত হইয়া! উঠিতে ল্লাগিল। তিনি 
রামমোহন রায়ের গর্বীদ্ঘয় ও তাহার নব পুত্রবধূকে গৃহ 
হইতে দুর করিয়া দিবার সন্বগ্ন করিরেন। রামমোহন 


গৃহপ্রতাগমন,শাসত্রচর্চা।পুনর্বর্জন ও বিষয়কর্ম্ম। ৪৯ 


রায় ভাবিলেন যে, মাতার বাটার নিকটে গৃহ নির্মাণ 
করিয়া গ্রামেই ঘপরিবারে বাস করিবেন। কিন্তু সমস্ত 
কঞ্নগর মাতার জমিদারী, সেখানে তিনি বিধন্মা 
সন্তানকে স্থান দিবেন কেন? ফুলঠাকুরাণী মনে 
করিয়াছিলেন, পুত্রকে সপরিবারে কষ্চনগর হইতে 
বিদুরিত করিবেন। কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। 
রামমোহন রায় লাঙগুল পাড়া পরিত্যাগ পূর্বক তান্নিকট- 
বর্তা রঘুনাথপুরে এক শশান ভূমির উপর বাটী গ্রস্তত 
করেন। তাঁহার প্রদৌহিত্র আধযদর্শন পত্রে লিখিয়াছেন 
যে, তিনি উক্ত বাটার মম্ুথে এক মঞ্চ নির্্াণ পূর্বক 
উহার চতুঃপার্থে *ও তত্সং “একমেবাদ্ধিতীয়ং” এই 
কয়েকটী বাক্য খোদিত করিয়াছিলেন। এ মঞ্চটী 
ঠাহার উপাসনা স্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন। তিনি 
কলিকাতা হইতে বাটা গিয়া! এবং বাটী হইতে কলিকাতায় 
আসিবার সময় সর্ব প্রথমে এ মঞ্চটী প্রদক্ষিণ করিতেন। 


মুরদি্দাবাদে বাস ও পারস্য ভাষায় 
পুস্তক রচনা। 


রামমোহন রায় কর্মত্যাগের পর অন্ন দিন কলিকাতায় 
থাকিয়া মুরসিদাবাদে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। 


৫০ মহাতন। রাজ! রানমোহন রায়ের জীবনচরিত্ত। 


তথায় গারম্য ভাষায় তোহাফ্তুল মোহদিন্‌ (অর্থা 
সকল জাতীয় লোকের পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ) নামক 
রথ রচনা করেন। উহার ভূমিকা আরবী ভাষায় 
নিথ্তি। উক্ত পুস্তকের মত পকল খন করিয়া কেহ 
কোন উত্তর গ্রকাশ করে নাই। কিন্তু উহার জন্ত বু 
সংখ্যক লোক তাহার শক্ত হইয়াছিল । 


ভূয় ধ্যায়। 


কলিকাঁতা বাঁম। 
কলিকাতা! আগমন ও সংস্কারকার্ধ্ে জীবনসমর্গা | 


রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃষ্টান) চন্লিশ 
/ বৎসর বরে কলিকাতায় আমিয়া বাস ঝরিধেন। এখন 
হই['ই তাহার জীবনের কার্য গ্রকুতরূপে আর হাল। 
তাহার সমুদয্জঅবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, জগাভূমির 
হিতপাধনব্রতে উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাচিরাছিণেন, 
ঠাহার অন্য কার্ধ্য ছিল না, অন্ত চিন্তা ছিল না। 
ধর্মঘংস্কার। সমাজসংস্কার। রাজনৈতিক সাস্কার, বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের উন্নতি গ্রভৃতি মনল একার গুভকর কাধ্যে 
তিনি হস্তার্ণ করিয়াছিনেন। তক্জন্য দিবারাত্র পরিশ্রমেও 
কাতর ছিলেন গ|| 


হিনূমমাজের তৎকালীন অবস্থা । 


রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতা আসিয়া বাস 
করেন তৎকালীন হিদদুপমাজের অবস্থাবিষয়ে “রামমোহন 
রায়ের একজন অনুগত শিষ্য” স্বাক্ষরকারী, ১1৮৭ শকের 
অগ্রহায়ণ মাসের তত্ববোধিনীপত্রিকায় যাহা লিখিয়' 
ছিন্লেন। আমরা নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 


৫২ মহাত্বা রাঁজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।' 


প্রামৃমাহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে 
আচ্ছন্ন ছিল; পোত্বলিকতার ব্যান্াড়ন্বর তাহার সীম 
হঈতে সীমাত্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল 
কর্মকা %, উপনিষদের যে ব্্ষজ্ঞান, তাহার আদর এখানে 
কিহ্‌ই ছিল ন1; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎ্সবের 
কর্ন, দোলযাত্রার আবীর, র্যাপ্রার গোল, এই সকল 
লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে। মনের আনন্দে কালহরণ 
করিত। গঞ্গাম্নান, ব্রাহ্মণবৈধবে দান। তীর্ঘভ্রমণ। 
অনশনাদিদ্বার তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, 
পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা 
সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে 
কেহ একটিও কথা বণিতে গারিতেন না। অনের 
বিচারই ধর্মের কা্ঠাতাব ছিল, অন্নশু্ধির উপরেই বিশেষ 
রূপে চিত্তত্দ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য তোজন 
অপেক্ষা! আর অধিক পবিভ্রকর কর্ম কিছুই ছিল না। 
কলিকাতার বিষয়ী ব্রাঙ্গণের ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় 
কর্ম করিয়াও শ্বদেশীয়দিগের নিকটে ত্রান্ষণ জাতির 
গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত 
করিতেন। তাহারা কার্যালয় হইতে অপরাছে ফিরিয়া 


কলিকাঁত! বাস। ৫৩ 


অবগাহন স্নান করিয়া গেঙ্ছসংস্পর্শ নিত দৌষ সইতে মুক্ত 
হইতেন এবং সন্ধ্যা পৃজাদি শেষ করিয়। দিবাসর অষ্টমতাগে 
আহার করিতেন। ইহাতে তাহারা সর্দত্র পৃজ্য হট্টতেন 
এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তাহাদের যশঃ সর্বত্র ঘোষণ। 
করিতেন। ধীহারা এত কষ্টীকার করিতে না 
গারিতেন, তাহারা কার্যালয়ে যাইবার পূর্বেই মুন পূজা 
হোম সকলইঠসম্পন্ন করিতেন? এবং নৈবেদ্য ও টাক! 
বাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই 
তাহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ 
পঞ্ডিতেরা তখন সংবাদ পত্রের অভাব অনেক মোচন 
করিতেন। তাহারা গ্রাতঃকালে গঙ্গাম্নান করিয়া পূজার 
চিহু কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
করিতেন এবং দেশ বিদেশের তাল মন্দ সকল প্রকারই 
বাদ গ্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাত, 
শ্রাদ্ধ দুর্মোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি 
ও অধ্যাতি সর্বত্র কীর্ভন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও 
মহিমা! সংস্কৃত গ্লোকদারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহবা 
অধ্যাতির ভয়ে কেহ! প্রশংসা! লাতের আশ্বাসে, বিদ্যাশৃনঠ 
উট্টাচার্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শুদ্র ধনীদিগের 
উপরে তাহাদের আধিপত্যের সীমা ছি না। তাহারা 


৫৪ মহাত রাজা রামমোহন রায়ের জবনচরিত। 


শিষ্যবিত্ব'পহারক মন্ত্ররাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও 
পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধৃলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ 
উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন ঘদ্যাপি গ্রামে। 
নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাক্ষণগণ্ডিতেরা 
্যায়শান্ত্ে ও স্থৃতিশান্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং 
তাহাতে (হার যত জ্ঞানান্বণীলন থাকিত।, তিনি তত 
মান্ ও গ্রতিষ্ঠাতাজন হইতেন; কিন্তু তাহাথের আদিশাস্ 
বেদে এত অবহেল| ও অনভিজ্ঞত| ছিল যে, গরতিদ্দিন 
তিন বার করিয়া যে ধকল সন্ধার মন্ত্র পাঠ করিতেন, 
তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সনেহ। বিষয়ী 
ধণীদিগের মধ্যে তে| কোন প্রকার বিদ্যার চর্চ। ছিল না। 
চশিত বাখানা। ভাষায় ব্যাকরণ জানা দুরে থাকুক্‌। 
কাহারও বর্ণাপুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষকর্ণের উপযোগী 
পত্র লেখা ও অঙ্ক জানা থাকিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট 
হইত। তাহাদের পক্ষে যিনি ইংরাজী অক্ষর ভাল 
করিয়া লিখিতে পারিতেন, গ্ঠাহার বিদ্যার গরিমা আর 
মনে ধাব্ণ করিতে পারিতেন ন|। তখনকার বাঙ্কাল! 
পুস্তকের মধ্যে চৈতন্তচরিতামৃত, কবিকল্কণের চণ্ডী, 
আর ভারতচন্দ্রের অন্নদাম্গল ও বিদ্যামুন্দর প্রসিদ্ধ; এ 
সকলই পদ্যের; গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল 


কলিকাতা! বাঁস। ৫৫ 


না বুন্বুলি ও ঘু'ড়ীর খেলা, কৃষযাত্রা ও কনির লড়াই, 
বিন্‌. সেতার ও তবলাতেই তখনকার কণিকাতার 
যুবাদিগের আমোদ ছিল) এবং তাহার! দোলের জনি 
খেলার ন্যায় নন্দেংসবের গোলা হরিডু। লইয়া! গধে 
ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও 
দেবকীপ্রস্থতির প্রসাদ ঝালের লাড় ভক্তিপূর্বক 
থাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এ ছিল যে, তখন 
পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং 
ই্টরোপ দেশের বিজাতীয় সত্যতার কলঙ্ক তাহাতে 
লিপ্ত হয় নাই। তখন তাহারা বড় বড় পৃঁজাতে 
ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়। থাওয়াইতেন 
বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাহাদিগের 
সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না। পৌুক্জলিকত| ছাড়িতে 
চান না, কিন্তু আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন 
করিতে তখনকার লোকেরা বাধিত হইয়া ছিলেন" 
ইত্যাদি। 


* বোধ হয় লেখক তুলিয়া গিয়াছেন যে, রাময়াম বহর প্রতাপাদিতয 
চরিত্র, ১৮০১) লিপিমালা ১৮০২ ) রাজীবলোচনের 'কৃষচন্ত্র চরিত' 
১০২ শ্রষ্টাদে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য মুদ্রিত ও শ্রকাশিত 
হইয়ছিস। কিন্তু উক্ত পুস্তক নকলের রচন! অতি করদর্যয। 


৫৬ মহাতন। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


আন্দোলন । 


রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় 
সারকিউলার রৌডে একটি বাটি ক্রয় করিয়া ও 
উহ! ইংরেজী গ্রণালীতে সজ্জিত করিয়া তথায় বাস 
করেন। বহুকাল হইতে তাহার আশা ছিল যে, বিষয় 
কর্ম হইফে অবসৃত হইয়া স্বদেশের উদ্ধারে জীবন সমর্পণ 
করিবেন। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইল। 
গৌত্তলিকতা। ও সর্ব প্রকার উপধর্ধের বিরুদ্ধে রামমোহন 
রায়ের রণতেরী এই স্থান হইতে বাজিয়া উঠিল। 
কলিকাতায় হুল সল গড়িয়া গেল। কেবল কলিক্কাতায় 
কেন? সমুদয় বঙ্গতূমিতে আন্দোলনের তরন্গ বহিল। 
বাবুদিগের বৈঠকখানায়, গুট্রাচার্য্ের চতুগাঠীতে 
পল্লীগ্রামের চতীমগুপে যেখানে সেখানে রামমোহন রায়ের 
কথা। অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের মোত প্রবাহিত 
হইতে অবশিষ্ট থাকিন্ন না। 


রামমোহন রায়ের সাগুণ। 


রামমোহন রায় অনেকণুপ্পি লোককে বশীতৃত 
করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে সে সময়ে কয়েকজন প্রধান 
প্রধান লোক ছিলেন। বাস্তবিক তিনি যে প্রকার 


কলিকাত। বাঁস ৫৭ 


সাগ্ণশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে এপ্রকীর হওয়া 
কিছুই বিচিত্র নহে। রামমোহনরায়ের “একজন অনুগত 
শিষ্য” তাহার বিষয়ে বলিয়াছেন “তাহার ধীরে 
যেমন বল, মনেও তেমনি বীর্য ছিল। তাহার উজ্্বলজ্ঞানে 
যাহা কিছু প্রকাশ পাইত, তিনি স্বীয় তীক্ষু বুদ্ধির দ্বারা 
তাহা তন্ন তন করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া*দিতেন | 
তাহার গান্তীঘয ও পাঙ্ডিত্যবলে লোকে যেমন তাহাকে 
সম্মান করিতে বাধ্য হইত, তিনি তেমনি আপনার 
সুশীলতা) নমতা! ও বিনয়গুণে তাহাদের মনের প্রণয়-তাব 
আকর্ষণ করিতেন। তিনি বলবিক্রমে, বিদ্যাবিনয়ে, 
।জ্ঞানবুদ্ধিতে, একজন অসামান্য পুরুষ ছিলেন। শান্ত্র- 
বিচারে তাহার শ্রান্তিমাত্র ছিল না। সত্যেতে একাত্তিক 
/নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, পরকালে দু্বিশ্বীস, 
লোকের প্রতি অসামান্য দয়া, তাহার স্বতাবদিদ্ধ ণ 
ছিল। তিনি যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে 
উৎসাহী ছিলেন, তেমনি লোকের উপকার সাধনে 
তাহার আন্তরিক অন্ব্রাগ ছিল। তিনি একদিকে 
যেমন ব্রাহ্মসমাঁজ স্থাপন করিয়াছেন আর এক দিকে 
তেমনি সহমরণ নিবারণ করিয়াছেন, তাহার আর 
এক বন্ধু ঈশ্বরপরায়ণ গাদরী আদম সাহেব। তিনি 


৫৮ মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত 


অতি সংগুরুষ মহাপুরুষ ছিলেন।” (তন্ববোধিনী 
পত্রিক। ১৭৮৬ শক ) 


রামমোহন রায়ের সঙ্গী ও শিষ্যগণ। 


তাহার আশ্ষর্ধ্য ক্ষমত।, গভীরবিদ্যা1 ও মধুর ব্যবহারে 
কতক্গুনি মন্্রান্ত লোক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। 
যুক্ত গোগীমোহন ঠাকুর, ্রীযুকত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত জয়কুষণ সিংহ, শ্রীযুক্ত কাণীনাথ মাল্লিক, প্রযুক্ত 
বৃন্দাবন মিত্র, * শ্রীযুক্ত গোগীনাধ মুন্পী, রাজা কালীশশ্কঃ 
ঘোষাল, রাঙা বদনচন্ত্র রায়, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, শ্রীযুক্ত *সন্নকুমার ঠাকুর, প্রযুক্ত রদুরাম 
শিরোষণি, শ্রীযুক্ত হরনাথ তর্কভৃষণ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
মুন্সী, প্রভৃতি ,কয়ে+্জন তীহার নিকট সর্বদাই 
আসিতেন। 

তত্তির শ্রীযুক্ত চন্ত্রশেধর দেব, শ্রীগুক্ত নন্দকিশোর 
বহু; শ্রীযুক্ত তারাাদ চক্রবত্তাঁ। শ্রীযুক্ত তৈরবচন্ত 
দত্ত প্রীযুক্ত নিমাইচরণ মিত্র, ইযুক্ত ব্রজমোহন 
মন্ধদার, শ্রীযুক্ত রাঙ্জনারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত রামনৃসিংহ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হলধর বনু, শ্রযুক্ত মদনমোহন 


* ইন রজা পীঠান্বর [মতের পুত্র ও ডাত্তার রাজেন্্রলান 
মিগ্ের পিতামহ । 


কলিকাত। বাস। ৫৯ 


মজ্মদার প্রভৃতি কয়েকজন তাহার উপদেশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

এততিন্ন দুই তিন জন সুগ্ডিত ব্যক্তি সর্বদা তাহার 
সঙ্গে থাকিতেন। রামমোহন রায়ের একজন অনুগত 
শিষ্য” বলেন। “বামমোহন বায় যধন ১৭৩৪ শকে 
রংপুরের বিষয়কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া এক' ঈশ্বরের 
উপাসনা প্রঠারের উদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করেন, 
তখন হরিহ্রানন্দ তীর্থস্বামীকে আপনার সঙ্গে করিয়া 
আমনিলেন। তীর্ঘস্বামী দেশপ্্যটন করতঃ রংপুরে 
উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তিনি তাখার শান্তচষ্চা ও উদ্ারতাবে পরিতৃপ্ত হইয়। 
তাহাকে সম্মানপৃ্রক গ্রহণ করেন » এবং তীর্ঘসবামীও 
তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ছায়াবৎ তাহার সংসর্গে 
থাকেন। তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন 
এবং মহানির্বাণ তত্্ান্যায়ী ত্রন্মোপাসক ছিলেন। 
অবধৃতাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহার নাম নদকুমার 
ছিল। তীহারই কণিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। 
যিনি ত্রাঙ্মঘমাজের বিখ্যাত প্রথম আচার্য ছিলেন। 
হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী, বিদ্ভাবাগীশ মহাশয়কে রামমোহন 
রায়ের নিকটে আনিয়া, সমর্পণ করেন। ভ্রমে ক্রমে 


৬০ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।, 


বিদ্যাবাগীশশ তাহার একজন প্রধান সহযোগী হইয়া 
উঠিলেন। * রামমোহন রায়ের নিকটে শিবগ্রসাদ শিষ্র 
নামক'একটা হিনুস্থানী ব্রাহ্মণ থাফিতেন। তাহার সহিত 
তিনি উপনিষদের আলোচনা করিতেন। 

যে সফল ব্যক্তির নাম করা হইল, ইহারা! সকলেই যে 
ধর্মানসন্ধানে তাহার নিকট আসিতেন, এরূপ নহে। 
বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্যও, কেহ কেহ 
আসিতেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের 
প্রবল গ্রতিবাদের জন্য তাহারা কেহ কেহ আসা বন্ধ 
করিয়া দিলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্বর 
ঘোষাল এবং ্রীযুক্ষ গোপীনাথ মুন্দী তাহাকে কথন ত্যাগ 
করেন নাই। 


শত্রেবুদ্ধি। 


দেশশুদ্ধ লোক তাহার শক্ত হইল। অনেকেই 
নানাপ্রকারে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিত। কিন্তু আবার 
এমন কতকগুলি লোক ছিলেন, ধাহার! রামমোহন রায়ের 
সাক্ষাতে আত্মীয়তা প্রকাশ করিতেন, অথচ গোপনে 


 ইই|র নিবাস মালপাড়া গ্রামে ছিল। ইনি পরে সংস্কৃত কলেজে 
গতি শাস্ত্রের অধ্য।গক হইয়াছিলেন। 


& 


কলিকাতা বাস। ৬১ 


গোপনে তাহার অনিষ্ট চেষ্টার ক্রটি করিতেনঞনা। এই 
শ্রেণীর জীব বর্তমান সময়েও সর্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ 
হইয়া থাকে। 


প্রচারার্থ অবলম্বিত উপায়। 


ধর্মপ্রচার জন্য রামমোহন রায় চতুর্তধ উগায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম, কথোপকথন ও তর্ক 
বিতর্ক; দ্বিভীয়। বিদ্যালয় সংস্থাপনদ্বারা ও অন্ত প্রকারে 
শিক্ষাদান? তৃতীয়, পুস্তক গ্রচার। চতুর্থ, সতাসংস্থাগন। 


বেদান্ত ও উপনিষদ প্রকাশ। 


রামমোহন রায় দেখিলেন ষে, পুস্তক প্রচার, সত্য 
গ্রচারের একটি এ্ক্ষ্ট উপায়। অতএব তিনি ক্রমে ক্রমে 
হ্ষপ্লানগ্রতিগাদক গ্রন্থ সকল নিজ ব্যয়ে যুদ্রিত করিয়। 
বিনা যূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে, 
১৭৩৭ শকে, বেদাত্তহত্র বাঙ্গাল! অনুবাদ সহিত প্রকাশ 
করিলেন।  * 

রাজ! রামমোহনরায়ের গ্রন্থ প্রকাশক উক্ত গ্রন্থের 
বিষয়ে বলিয়াছেন ;--"ইহার অন্য নাম বন্ধসত্র, শারীরিক 
মীযাংলা বা শারীরিক হৃত্র। যাগ যজাদি কর্ম সমারুত 
এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহষজ্ঞান উদয় হইয়াছে, তাবাধ 


৬২ মহাতু| রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। . 


আরযাদিগের্‌ ধ্যে কর্ম ও জ্ঞানসনবদ্ধে একটি বাদা খাদ 
চলিয়া আমিতেছে।. খধিগণ এ দুই বিষয়ের শিস্তর 
বিচার, করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস 
ব্রহ্জ্ঞানপন্ষী॥ ছিলেন। তিনি যে মক বিচায় করিয়া 
ছিলেন, গ্রচণিত ব্যাকরণের হুত্রের স্তায় তিনি এ সকল 
বিচারোদ্বোধক কতকৃষ্তলি সুত্র রচনা করিয়া যান। 
বহুকালের পর শ্রীমৎ শক্করাচার্য সেই সকল হৃত্রের 
অস্তরনিহিত তাংগর্যয ব্যাধয। পূর্বক দ্ধ ওত্রঙ্োপাসনার 
উপদেশ গঙ্ডিতমগুলী মধো প্রচার করেন। & সকল 
সুত্রে এবং শঙ্করাচার্যকৃত তাহার ব্যাখানে বা তাষ্যে 
বেঈব্যাসের সমস্ত ব্রঙ্থবিচার গ্রা্ হাওয়া যায়। মহাগ্মা 
রাজা রামযোহন রায় উক্ত বেদাত্তসত্র গ্রন্থের এক্জপ গৌরুব 
ও মাহাজ্য গ্রতীতি করিয়! প্রথমে এ গ্রন্থধানি বাঙ্গালা 
অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র 
বেদ ও সকল শাস্ত্রের মন্দ ও মীমাংসা থাকাতে এবং 
সর্বলোকমান্ত শঙ্ষবাচাধ্যক্লত তাষ্যেৎসেই সকল মর্ম 
চুলা্রূগে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রদ্ধবিচার 
পচ্গে উহা ব্দধানম্বরূুপ হইয়াছিল। তাহার পূর্বাপর এই 
লক্ষ্য ছিল যে, তিনি মকল জাতির সম্ম(নিত শান্্রদ্বারাই 
এতিপন্প করিবেন যে, একমাত্র নিরাকার ত্রন্গোপাসনা 
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সর্বশ্রেঃ। এই জন্য তিনি ৫৫৮ কুত্রসমন্বিত সমগ্র 
বেদান্তহবত্রের উক্ত ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া! তাহা 
গ্রচার কবিলেন, এবং তত্সম্পর্কে আপনার যাহ! ন্তব্য 
তাহ এ গ্রন্থের ভূমিকা, অনুষ্টান ইত্যাদি নামে গ্রকাশ 
করিলেন। বেদব্যাসকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যান কেহ অগ্রাহা 
করিতে পারেন না; স্বৃতরাং এই; সম্পর্কে তৎকালীন 
গঙিতমগুলীর সহিত রামমোহন বারের: বিচার চলিল। 
পরে তিনি যত বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই 
ব্বোন্তস্থত্রের প্রমাণ সকল তাহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। 
১৭৩৭ শকে, রামমোহন রায়ের সঞ্ল বিচারের তিত্িম্বরূপ 
এই প্রথম গ্রঃ প্রথম প্রকাশ হয়।”*+% 

“এই গ্রন্থের তিন ভাগ। ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ 
বরষ্মোগ।পনার বিরুদ্ধে এদেশীয়দিগের ঘে সকল সাধারণ 
আপত্তি আছে, গ্রন্থকার ইহার ভূমিকাঁতে তাহার উল্লেখ 
পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, (২) সদর পরত্রহ্মই বেদের 
প্রতিপাদ্য। (২) রূপ ও গুণবিহীন নিরাকার ঈশ্বরের 
উগাসনা করিতে পারা যায় না, এমন নয়। (৩) 
গরমার্ধপাধনের পূর্বাপর এক বিধি নাই, অতএব বিচার 
পূর্বক উত্তম পথ আশ্রয় করাই শ্রেয়। (৪) ব্র্জ্ঞানীর 
তদ্রাতদ, সুগন্ধ দুর্দ্ধি আদি লৌকিক জ্ঞান থাকে না; 


৬৪ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


তাহা নহ্ধে। (৫) পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার 
উপাসনার বিধি আছে, তাহা হুর্বল অধিকারার 
মনোরঞনের নিমিত্ব। বন্ততঃ ত্রদ্ষোগাসনাই সত্য এবং 
শ্রে্ঠ।” 

্রস্থকার ইহার অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
ন্ধোগাসনাই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে চলিত? আর 
বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ গ্রচলিত তাষায় বিবৃত করাতে দোষ 
নাই। পরন্ত এ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল] ভাষায় গদ্যেতে কোন 
প্রগাঢ় রচন! হয় নাই; এ জন্ গ্রন্থকার এই অনুষ্ঠানগত্রে 
গদ্ঘ রচনা পাঠের বৈয়াকরণিক কয়েকটী নিয়ম নিরূপণ 
করিয়াছেন 1”* 


বেদান্তদৃত্রের হিন্স্থানী ও ইংরেজী অনুবাদপ্রকাশ। 
রামমোহন রায়ের স্তুপ্রশস্থ হায় কেবল বঙ্গভৃমির 


* রামমে|হন রায় গণ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পূর্বে যদিও ফোট 
উইলিয়ম কলেজের জগ্ত কয়েকখানি গণ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এ 
মকল পুস্তকের রচনা অতি কার্যা ও অল্পষ্ট. উহা দিবিলিয়ান 
সাহেবের! পড়িতেন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। তখন লোকে 
রীতিমত গদ্য পাঠ করিতে জানিত না। তিনি সেই জন্য গদ্য গ্রন্থ 
প্রকাশ করিতে গিয়া গদ্য গাঠের কতকগুলি বৈয়াকরাঁণক নিয়ম লিখিয়া 
দিয়াছিলেন। 
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মধ্যে বন্ধ ছিল না। উহা সমগ্র ভারতের জন্য ক্রন্দন 
করিত। সুতরাং বেদান্তস্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ তারতের 
সকল প্রদেশবাসীর বোধগম্য হইবে না! বলিয়া শীঘ্রই 
একখানি হিন্দস্থানী অন্থবাদ প্রকাশ করিলেন। পরে 
১৮১৬ থুষ্টার্ধে, ১৭৩৮ শকে। বেদান্তহত্রের ইংরেজী 
অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। 

এই শেষোজ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন )-- 
“আমি ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার 
আদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার 
গ্রবল কুসংস্কাবাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের (ধাহাদের সাংসারিক 
সুখ বর্তমান ধর্মপ্রণালীর উপর নির্ভর করে) তিরন্কার ও 
নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন 
অধিক হউক না, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ 


করিতে গারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই 
সামান্য চেষ্টা লোকে ্ায়ঘৃচিতে দেখিবে, হয় ত 


রুতজ্ঞতার মহিত শ্বীকার করিবে । লোকে যাহাই কেন 
রলুক না, অন্ততঃ এই সুখ হইতে আমাকে কেহু বঞ্চিত 
রূরিতে পারিবে না যে, আমার আস্তরিক কভিগ্রায় সেই 
পুরুষের নিকট গ্রাহ, যিনি গোপনে দর্শন করিয়া কানে 
পুরস্কৃত করেন।” মহাত্মন্! তোমার ভবিষ্য্বাদী পর 
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হইয়াছে।* যাহারা তে'মার প্রতি খড়গহস্ত হইরছিণ। 
এক্ষণে তাহাদেরই সন্তান সগ্ুতিরা তোমাকে হের 
গভীকৃতম প্রদেশ হইতে কৃতজ্ঞত। উপহার অর্পণ 
করিতেছে! 

উপরি উক্ত পুণ্কের ভূমিকাতে তিনি আরও বগিয়া- 
ছেন যে«বেদান্তহ্ত্রের অনুবাদ এ্রকাশ করিধার তাহার 


বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, তাহার স্বদেশবাসীগণ তাহাদের 
শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে গাবেন এবং তন্দ্রা 


এরকতির পরমেশ্বরের একত্ব ও সর্ধব্যাপিত্ব চিন্ত। করিতে 
পারেন। ততভিন্ন আরও অভিপ্রায় এই যে, ইয়োরোপীয়ের। 
বুঝিতে পারেন যে, ফে সকল কুমংস্কারযূলক অনুষ্ঠান 
হিন্ৃধর্মকে বিকৃত করিয়াছে) তাহার সহিত উহার বিশু 
আদেশনিচয়ের কোন সন্বন্ধ নাই। সমস্ত হিন্ৃণান্ত 
একমাত্র পত্বব্রহ্ের উপাসন! প্রতিপন্ন করিতেছে সকল 
বিচারগ্রন্থে ইহাই প্রদর্শন করা রামমোহন রায়ের প্রধান 
উদ্দে্ঠ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন;“উপনিষদের দ্বারা 
ব্যক্ত হইবেক যে, পরযেশ্বর একমাত্র, সর্বব্যাপ। 
আমাদিগের ইন্দিয়ের অগোচর হয়েন, তাহারই উপাসন| 
গ্রধান এবং মুক্তির গ্রতি কারণ হয়, আর নামযনপ সকল 
মায়ার কার্য্য হয়। যদ্দি কহ, পুরাণ এবং তন্ত্াদি শান্ত্েতে 


কলিকাতা বাস। ৬৭ 


যে গকল দেবতাদিগের উপাসনা লিধিগাছেন, ঁস সকল 
কি প্রমাণ? আর পুরাণ এবং তন্ত্রা্দি কি শাস্থ নহে? 
তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অব্য জান 
বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাজ্মাকে এক 
এবং বুদ্ধি মনের অগোচর কারুয়া পুনঃ পুনঃ কাহয়াছেন। 
ভবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবঙ%র বরন 
এবং উপাসনাঞ্যে বাহ্ুল্যমতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ 
বটে? কিন্তু এ পুরাণ এবং তত্্াি সেই সাগার বর্ণনের 
সিদ্ধান্ত আপনি পুনঃ পুনঃ এহরূপে করিয়াছেন যে, যে 
ব্যক্তি ব্রন্মব্ষিয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক, গেই 
ব্য্ি ছুর্শে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিফাও 
উপাপনাদ্ারা চিত্ত স্থির রাখিবেক। পরমেশখবের 
উপ|সনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে 
তাহার প্রয়োজন ন[ই।” 

বামযোহন রায়ের প্রকাশিত বেদাত্ত গ্রন্থে এই 
কয়েকটী বিষয় আছে। বেদীস্ত গ্রন্থে চারিটী অধ্যায় 
আছে। এথম অধ্যায়ে এই চারিটী বিষয় আছে (১) 
রক্মবোধক শ্রুতিব সমন (২) উপাস্ত ব্রহ্মবাচক শ্রুতির 
সমন্বয় (৩) জেয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রতির সমন্বয় '8) 
অব্যক্তাদি পদ সকলের সমন়্। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই 


৬৮ মহাতব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


চারিটীধবষয় আছে। (১) সাংখ্য ইত্যাদির সহিত বেদান্ত 
মতের বিরোধ পরিহার (২) হট্টি ও ব্রহ্মবিষয়ক নান। 
ম্রতর বিচার (৩) মহাভূত ও জীববিষয়ক শ্রতিবিরোধ 
তঞ্জন (8) ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও জীবের সম্বন্ধবিচার। তৃতীয় 
অধ্যায়ে এই চারিটী বিষয় আছে। (১) জীবের জন্মাদি 
প্রকরণ (২) জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুপ্তি আদি অবস্থা 
এবং শুভান্তত তোগ (৩ নানা প্রকার উপাসনা (৪) 
জ্ঞানসাধনের শ্ে্টত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে চারিটী বিষয় আছে 
(.) ব্রহ্মোপাসনার প্রকরণ (২) মৃত্যু (৩) মরণোত্তর জীবের 
গতি (8) মুক্তির অবস্থা । 


বেদান্ত মার ও উহার ইংরেজী অনুবাদপ্রকাশ। 


ইহার পরে'তিনি “বেদান্ত সার" নামে একখানি গ্রস্ 
প্রকাশ করেন। পূর্বে যে বেদাত্তস্ত্র ও তাহার অন্ধবাদ 
গ্লকাশ করিয়াছিলেন তাহা অতি বিস্তৃত ও কঠিন গ্রস্থ। 
উহা সাধারণের বোধগম্য হইবার সন্তাবনা অন্প। যদ্ধিও 
তিনি অতি পরিদ্ধাররূপে তাহার অর্থ ব্যাথ্যা করিয়া 
ছিলেন, তথাচ.গাছে সকলে তত বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার 
মর্ম গ্রহথ করিতে না গারে এই জন্য তিনি উহার সার 
মক্ষনান পর্বক “বেদাত্তসার" নামে এই গ্র্থ প্রকাশ 


কলিকাত। বাঁস। ৬৯ 


করিলেন। কোন্‌ শকে ইহা প্রকাশিত হইয়াছির, তাহা 
আমর! ঠিক জানিতে পাঁরি নাই, কিন্তু বোধ হয় যে, 
বেদান্তগুত্রের সঙ্গেই) অথবা! অগ্লকাল পরেই উহ! প্রকাশ 
হইয়াছিল। ১৮১৬ খুষ্টাবে, ১৭৩৮ শকে, উহার ইংরেপী 
অনুবাদ প্রকাশ হয়। শ্বীষ্টধর্ম প্রচারক সাহেবের উহা 
পাঠ করিয়া। আশ্চর্য্য হইয়।ছিলেন, এবং রচয়িতার পরিচয় 
ইয়োরোগে প্রচার করিয়াছিলেম। 

বেদাস্তসাধী গ্রন্থে এই কয়েকটা বধয় আছে। “ক্রঙ্গ 
কি, কেমন, তাহা নির্দেশ করা যাইতে গারে না। 
জগংকে উপলক্ষ করিয়া বন্ধ নির্দেশ হয়। বেদ নিত্য 
নহে। আকাশ হইতে, প্রাণ বায়ু হইতে, জ্যোতি হইতে, 
প্রকৃতি হইতে, অণু হইতে, জীব হইতে, পৃথিবীর 
অধিষঠাত্রী দেবতা হইতে, নুরধ্য হইতে; জগতের উৎগত্বি 
হয় মাই। নান! দেবতার জগৎকর্তৃত কথন আছে, কিন্ত 
জগংকর্তা এক। বেদে ম্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নান! দেবতা ও 
আকাশ গ্রতৃতিকে ব্রন্ম শবে বল! হইয়াছে, কিন্তু ব্রন 
অপরিচ্ছেদ্য ও সর্বব্যাগী। ব্রহ্ধ নির্ববশেষ ও টেতন্যময়। 
রন্ম কোন মতে সবিশেষ নহেন। ব্রন্ধ অরূপী নিরাকার । 
দ্ষকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দ্বারা নির্দেশ করা যাইতে 
গারে। যেহেতু তিনি বিচিত্র শক্তি। দেবতারা আপনা" 


৭০ মহাত্ব। রাজ] রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। , 


দ্িগকে জগতের কারণ ও উপাত্ত কহিয়াছেন, সেইব্লপ 
মনুষ্য আপনাকে বলিতে গারে। কিন্তু উহ্বারা কেহই 
জগতের কারণ ও উপাস্ত নহে। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত 
কারধী ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম আপনি নাম 
বূগাদির আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাহার 
আত্মসক্কল্পই কারণ। নশ্বর নাম রূপের স্বতন্ত্র রহ্ত্ 
স্বীকার«'করা যায় না। ব্রন্মোগাসনাতে যাহার প্রবৃত্তি 
নাই, তাহার নান! উপাসনাতে অধিকার, শকন্তু তাথাবা 
আপনার কিছুই করিতে পারে না; তাহারা মেই 
সকল উপাসিত দেবতার পুষ্টিপাদক ভোগ্গয অরন্বরূপ 
হয়। বেদ এককেই উপাসনা করিতে বলে। 
ব্র্জাপাসনা ব্যতিরেকে অন্ত উপাসন। কর্তব্য নয়। 
্রন্মোগামনায় মন্থুষ্যের ও দেবতার তুল্য অধিকার। 
্রম্মোগাসক মনুষ্য, দেবতার পৃজ্য। শ্রবণ মনন 
নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা ব্রদ্মোপামনা হয়। মোক্ষ পর্যন্ত 
্নাত্মার উপাসনা করিবে। সমদযাদির অনুষ্ঠান অবস্ঠ 
কর্তব্য। ব্রঙ্গোপাঁপন। দ্বারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। 
যতির যেরূপ, গৃহস্থের সেইরগ ব্রদ্ধবিদ্ধায় অধিকার। 
্রন্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, না করিলে 
পাপ নাই। জ্ঞানের পূর্ব্বে যে কর্ম করিতে হয়, সে 


কলিদাত! বাঁ। ৭১ 


কেবল চিততইদ্ধির জন্য। বর্ণাশ্রমাগার না করিলেও 
বর্জন জনে। অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী 
শ্রেগ। ব্রদ্ধজ্ঞানী সমুদয়ের বস্তু থাইবেন অর্থাৎ কি অন্ন, 
কাহার অন্ন এমত বিচার করিবেন না। সর্ধপ্রাকার 
অন্নাারের বিধি জ্ঞানীকে আগংকালে আছে। ইত্যাদি । 
যেখানে চিত্ত গ্ির হয় সেইখানে উপাসনা করিতে 
গারিবে। মৃত্যুর ঈতর বিশেষ নাই। ব্রহ্ঙ্ানী জন্ম 
মৃতু ও হাদ'বৃদ্দি হইতে যুক্ত হয়েন।” 

উপনিষদ গ্রকাশ। 

"বোণান্তচত্র" ও “বেদাত্তমার” প্রকাশ করিয়। তিনি 
পাচখানি উপনিষদ্‌ বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত যুদ্রিত ও 
প্রচারিত করিলেন, তন্মধ্যে সামবেদের অন্তর্গত তলবকার 
উপনিষং প্রধম গ্রকাশ করেন। তলুবকারের অপর নাম 


কেনোপনিষৎ ; ১৭৩৮ কের ১৭ই আধাঢ় ইহা প্রথম 
গ্রকাশিত হয়। 


তত্পরে ১৭৩৮ শকের ৩১এ আধাঢ় যহুর্বেদীয় 
ঈশোপনিষ প্রকাশ করিলেন; ইহার অপর নাম 
বাজসনেয় সংহিতোপনিষধ। বেদান্তহুত্রের স্তায় তিনি 
ইহারও একটী ভূমিক| ও অনুষ্ঠান নিখিয়াছিবেন। উক্ত 
ভূমিকাতে তিনি শান্্ীয় গ্রমাণ ও যুক্তি সহকারে গ্রতিগন্ 


৭২ মহাত! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


করিয়াছেন যে, ব্রদ্ধোগাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও. যুজির: 
একমাত্র কাঁরণ। তাহার বিপক্ষগণকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছেন যে, এই মকল গ্রস্থ আদ্যোপান্ত গাঠ ন৷ 
করিয়া কোন সিদ্ান উপনীত হওয়। উচিত নহে; এবং 
শান্্রসিদ্ধ মতকে ব্যক্তিবিশেষের মত বলিয়া অগ্রাহ করাও 
অত্যন্ত অগ্ায়। 

১২২৪ সালের ১৬ই তাত্র, যনূর্কেদীয় কঠোপনিষং 
বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ করেন। ইহারও প্রথমে 
একটা ন্ধুদ্র ভূমিকা আছে। 

তৎপরে মুণ্ডক উপনিষৎ প্রকাশ হয়। ইহার মূল ও 
তাষা পৃথক্‌ ছুইখানি গ্র্থের ন্যায় ছিল। 

১২২৪ সালের ২১এ আখখিন বাঙ্গাল! অর্থ মহিত 
মাগুক্যোপনিষং প্রকাশিত হয়। উহার প্রথমে একটা 
সুদীর্ঘ ভূমিকায় ব্রন্মোপামনার আবশ্যকত| বিষয়ে শাস্তীয় 
গ্রমাণ সম্ঘলিত বিচার রহিয়াছে। তৎপরে অর্থ সাহিত 
মূল উপনিধৎ এবং শেষভাগে তাষ্যোক্ত মমাধান বা 
সিষ্ান্ত সকল বিবৃত হইয়াছে। 

হিন্দুদমাজে আন্দেলিনের প্রবলতা]। 

এই সকল এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ গ্রকাশ হওয়াতে 
হিনুসমাজে আন্দোলন যার গর নাই গ্রব্ হইয়া উঠিল 


কলিকাত! বাঁস। ৭৩ 


যে বেদশান্ত্ তৃদেব ব্রাহ্মণ তিন্ন অপর কোন মনুষ্যের স্পর্শ 
করিবার অধিকার ছিল না, রামমোহন রায় তাহা মুদ্রিত 
করিয়া স্েচ্ছের হস্তে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। (ষ ও 
শব কোন শূদ্রে উচ্চারধ করিলে তাহার রসনা ছেদন 
করিয়া দেওয়া! উচিত, রামমোহন রায় তাহাই আচগাল 
সকলের মুখে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন ৷ এতদূর যে 
করিতে গারে সে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইবে কে জানে? 
আস্থাবান্‌ পৌতলিকেরা যার গর নাই শঙ্কিত হইলেন। 
ঘোর কলি উপস্থিত! ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের ক্রোধের 
পরিসীমা থাকিল ন|1। বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সতায়। 
নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, স্বার্ড সকলেই নাসারন্ধে নম্ব 
সংযোগ সহকারে রামমোহন রায়ের প্রতি অজ 
গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমর এক্ষণে দেখিতে 
পাই যে, খ্রীছটিয়ান গাদরীগণ বা দেশীয় অন্ঠান্য শিক্ষিত 
ব্কিগণ কোন আন্দোলন উপস্থিত করিলে উহ! 
হিন্দুসমাজের অস্তস্থণ স্পর্শ করে ন|। রামমোহন রায় 
জাতীয়ভাকে. দেশীয় শান্তর আবলম্বন পূর্বক শ্বমতপ্রগারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উহা হিন্দুসমাজকে বিচলিত 
করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ঈখরচন্ত্র বিষ্ধাসাগর মহাশয়ের 
বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুন্তক লইয়া যে সর্বাত্রব্যাপী 


৭৪ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। ' 


আন্দোলন টপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও যূল কারণ এই 
পঙ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্মগ্রচার প্রাচীনতস্ত্ে 
পৌত্তলিকদিগকেও কম্পিত করিয়াছে? দেশীয়ভাবে 
দেশীয় শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াই উহার প্রকৃত কারণ। 


শঙ্করশান্্রীর সিক্ত নিচাঁর | 


আমরা বগিয়াটি যে, জান্যোলন অত্ান্ত গলল হট 
উঠিল। রামমোহন বারের মতের প্রতিবাদ করিয়া 
চতুদ্দিক হইতে পুস্তক সকল প্রকাশ হইতে লাগিল। 
নিদ্রিত হিদ্দুসমাজ জাগত হইয়া উঠিল। এই সময়ে 
*ইত্ডিয়া গেজেট” রামযোহন রায়কে ধর্মসংস্কারক' 
বলাতে শঙ্করশান্্রী নামে মান্্রাজবাপী এক পগিত লেখেন 
যে, বেদ-বেদান্তে, ষে একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরেরু 
উপাসনা প্রতিপন্ন হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য) কিন্ত 
বাষযোহন রায় যে উহ! প্রধম প্রকাশ করিয়া একটী 
নৃতন ঘতের সংস্থাপক হইলেন, ইহা সত্য নহে। তিনি 
আরও লিখিলেন যে, একমাত্র, নিরাকার পরবঙ্গের 
উপাসনা বেদপন্মত হইলেও দেবদেবীর উপামনা মিথ্যা 
নহে। যেমন কোন রাজার নিকট গমন করিতে হইলে 
বাজকর্মচারিদিগের সাহাঘ) গ্রহণ করিতে হয়। অথব! 
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উঠ অট্রানিক্কায় আরোহণ করিতে হইলে সোপান 
পরম্পরায় পদবিক্ষেপ করিয়। উঠিতে হয়, সেই £.কার 
পরবন্ষের উপাসনায় অধিকারী হইবার পূর্বে দেবদেবী 
গণের উপাসনা একান্ত আবশ্যক। | 

শঙ্করশাস্ত্রীর উত্তরে রামমোহন রায় লিখিলেন যে, 
তিনি কথনই এমন কথ| বলেন ন। যে, তিনি একটা 
নৃতন যতের সংস্থাপন কর্তী। অন্ঠে এ কথা বলিলে ভিনি 
অস্বীকার *করেন। তাহার বিরোধীরাই তাহার মত্ত 
নৃতন বলিয়া নিন্দ| করিতেছে। শঙ্করশাস্ত্রী পৌত্তলিক 
পঙ্জাসমন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রামমোহন রায় তদুত্তরে 
, বেদাস্তাদি শান্তর হইতে ভূরি ভুরি শ্লোক উদ্ধত করিয়া 
দেখাইলেন যে, উত্ত মত সম্পূর্ণ অযুলক। শঙ্কর শান্্ী 
তাহার গ্রতিবাদ পুস্তক ইংরেজী ভাষায় নিধিয়াছিলেন। 
রামমোহন রায় তাহার উত্তরও ইংরেজী ভাষায় 
দিয়াছিলেন। শন্করশান্ত্রী আর কোন প্রত্যত্বর দেন 
নাই। 

ভট্রাচার্ধ্যের নহিত বিচার। 

ইগার গর কাশ্লকাঁতার একজন ভট্টাচার্য রামমোহন 
বায়ের মত ধগুন করিবার জন্ত “বেদান্ত চন্ত্রিক” নামে 
পুস্তক প্রচার কারলেন। রামমোহন রায় ১৭৩৯ শকেন 


৭৬ মহাতী! রাজা রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত | 


১৩ই জ্যোঠ,উহার উত্তর প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের 
উত্তর প্রতুাত্তর বাঙ্গালা ও ইংরেজী উতয় ভাষাতেই 
ইইয়াছিগ। রামমোহন রায় তাহার প্রচারিত বিচার 
গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেন যে) সমস্ত হিন্দুশান্রানসারে 
্রম্ধোপাসনাই সার ও শ্রেষ্ট উপাসনা । 

ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে রামমোহন রায় প্রাচীন 
শা সকল হইতে ভূরি তূরি গ্বোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রতিপরর 
করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার চৈতন্তম্বরূপ। কিন্তু 
কেবল শান্্ীয় শ্লোক উদ্ধত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন 
নাই। শান্ত্মন্মত অখগুণীয় যুক্তিদ্বারা তাহার মত 
সমর্থন করিয়াছেন। অনস্ত পদার্থ কখন মূর্তিবিশিষ্ট 
'ইইতে গারে না। পরমেশ্বর অনন্ত; সুতরাং তাহার 
মূর্তি থাকিতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে বলিয়াছেম,- 
“যখন মৃষ্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রতাক্ষে করিবে। সে 
ষদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধাগত 
হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাগ্য অব্ঠ হইবেক 
কিন্তু ঈশ্বর সর্ধব্যাগী হয়েন। কোন মতে পরিমিত এবং 
কাহার ব্যাপ্য নহেন।* অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়। 
থাকেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার ও ঠৈতত্তস্বরূপ হইলেও, 
তিনি যখন সর্বশক্তিমান, তখন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ 
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ধারণ করিতে গারিবেন না কেন? ইহার উত্তরে 
ৰামযোহন রায় বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর জগতের হি 
স্থিতি প্রলয় বিষয়ে সর্বশক্তিমান হইলেও নাহার 
আপনার স্বরূপনাশ করিবার শক্তি তাহার আছে। 
এমন শ্বীকার করা যাইতে পারে না। কেননা ত্রহ্ধ 
যেমন জগৎকে বিনাশ করিতে পারেন, সেরূপ তিনি 
আপনাকে আপনি বিনাশ করিতে পারেন, এরূপ কথা 
রলিলে ত্রহ্ষের নাশের সম্ভাবনা রহিল। কিন্তু যাহার 
নাশের সম্ভাবনাও আছে, সে কখন ত্রহ্ধ নহে। হৃতরাং 
দ্ধ সর্বশক্তিমান বনিয়! মৃত্তি ধারণ করিতে পারেন, 
ইহা যুক্তি ও শাস্তরবিরুদ্ধ। রামমোহন রায় এ বিষয়ে 
বঙ্গিয়াছেন।_“জগতের সৃষ্্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান 
বটেন, কিন্তু তাহার আপনার হ্বরগের নাশ করিবার 
শক্তি তাহার আছে, এমত শ্বীকার করিলে, জগতের 
তায় ব্রহ্ধ হইতে ব্রদ্ষের নাপ হওনের মন্তারন! সুতরাং 
স্বীকার করিতে হয়? কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব, সে ত্রহ্ধ 
নহে); অতএব জগতের বিষয়ে ব্রন্ধ সর্বশকিমান্‌ হয়েন। 
গাপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান নহেন। এই নিমিত্বই 
স্তাবতঃ অমৃষ্ি বদ্ধ কদাগি মমৃষ্তি হইতে গারেন না। 
যেহেতু সমৃত্তি হইলে তাহার ম্বরূগের বিগর্জয় অর্থা 


৭৮ মহাতু। রাগ রামমোহন বাপের জীবনচরিতত 


পরিমাণ এখং আকাশাদির ব্যাপ্ত ইত্যাদি ঈখের 
বিরুক্ক ধর্থ সকল ঠাহাতে উপস্থিত হইবেক | 

বেহ কেহজিক্ঞাপ] করিয়া থাকেন যে, বদি গরমের 
রূপ দারণ করিতে না গারেন, তবে তনি এই জগত্রূগে 
কেমন করিয়া ্রকাশ হইলেন? তিনি বিশ্বরপ ) সমুদয় 
বিশ্ব তাঙর রূপ প্রকাশ করিতেছে। তবে কেমন 
করিয়। বলিব যে. তিনি রূপ ধারণ করিতে পারেন না? 
বেদাত্তদর্শনের অন্ধুগমন করিয়া রামমোহন রায় এই 
তর্কের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বারাহেন যে,রজ্ৃতে 
সর্পত্রম হয়। বজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা | সেইবপ বেদাস্তের 
মতে বন্ধ মতা) জগৎ মিথযা। বঙ্গ নিরাকার, চৈতন্তমুয় ) 
জগত্রূপবিশিষ্ট। যাহা রূগবিশিষ্ট তাহা ভ্রাস্তি) মায়ামাত্র? 
মানুষের মনের অঙ্ঞানতা মান্র। রূপ, রস) গন্ধ) স্পর্শ, 
শবের বাস্তব সভা নাই) খুঁতবাং রূপ ইত্যাদি জীবের 
মনেতেই রহিয়াছে, উহ পন্স্বরূপ নহে। 
_. বামমোহন রায় বলগিয়াছেন,যাবং নামরূপময় মিথ্যা 
জগৎ সত্যন্বরূপ ব্ধকে অবলম্ধন করিয়। সত্োর ন্যায় 
দুষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্য| সর্প সত্য বজ্ছুকে অবলম্বন 
করিয়া সত্যরূণে প্রকাশ পা, বস্ততঃ সে বঙ্জু সর্প হয়, 
এমত নহে। সেই রূপ সত্যপ্ধক্প যে বর্গ) তিনি মিথ) 
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রূগ জগৎ বাঁওবিক হয়েন না। এই হোছু বেদান্ত 
পুনঃপুনঃ কহেন যে, বন্ধ বিবর্ে অর্থাৎ আপন শ্বরূপের 
ধ্বংস না করিয়া গ্রপঞ্চঘরূপ দেবাদি স্থাবর ধার্য 
জগদাকারে আত্মমায়! দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপ 
এখানকার পঞ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্িং লাভের নিমিত্তে 
তাহাকে পরিচ্ছির্ বিনাশযোগ্য মৃষ্টিমান্‌ কহিতে সাহস 
করিয়! ত্প্বরপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা 
হইতে অধিক আশ্চম্য অন্য আর কি ছে যে, ইন্দ্রিয় 
হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুধ বুদ্ধি 
হইতে পর যে পরমাত্মা, ভাহাকে নুন্ধির অধীন যে মনঃ, 
সেই মনের অধান যে পঞ্চেনিয়। তাহার মধ্যে এক 
ইন্িয় যে চ্ষু। সেই চক্ষু গোচর যোগ্য করিয়। 
কহেন?” | 

অন্য এক স্থলে ভট্টাচার্য এন করিয়াছেন। “যদ 
র্দত্র বর স্ু্তি না হয়। তবে ঈশ্বরের কৃষ্ট এক এক 
পদার্ঘকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসন! করিলেও ফনসিদ্ধি 
অবস্ত হয়। আপনার বুদ্ধিদোষে বন্তকে যথার্থনপে না 
জানিলে ফলমিদ্ধির হানি হইতে গারে না; যেমস 
স্বপ্েতে মিথ্যা ব্যপাদি দর্শনে বাস্তব ফগ প্রত্যক্ষ ফি না 
হয়?" ইহার উত্তর। “ভট্টাচার্য্য মাগন অনুগতদিগকে 
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উত্তম জান দিতেছেন, যে ঈশ্বরের হৃষ্টকে আপন বুদ্ধি 
দোষে ঈশ্বর জান কবিনেও স্বপ্রের ব্যাত্রাদি দর্শনের 
ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয়। কিন্তু ভট্রাচার্য্যের অনুগত- 
দিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন) তিনি অব্ঠ 
' এই উদ্দাহরণের দ্বারা বুঝিবেন ধে, স্বপ্নেতে ত্রমাত্বক 
ব্যাহাদি, দর্শনেতে যেমন ফল. সিদ্ধি হয়, সেইরূপ ফল 
সিদ্ধি, এই মকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। 
প্র ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপরের সিদ্ধ ফর নষ্ট হা, 
সেইরূপ ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রম জন্য উপাসনার ফলও 
নাশকে গায়, ঘখন ভট্টাচার্যের উপদেশ দ্বার! তাহার 
কোন সুবৌধ শিষ্য ইহা! জানিবেন, তখন যথার্থ জানাধীন 
য়ে ফল সিদ্ধ হয়। আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই, 
তাহার উগার্নে অবশ্ত সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে 
পারেন।' 

পরমেশ্বর যে রাম কৃষ্খাদি মনুষ্যরূপ ধারণ করেন, 
তদধিষন্নে ভট্টাচার্য বলিতেছেন,_-“যেমন কোন মহারাজ 
আচ্ছনরূপে সব প্রাবর্গের রক্ষণান্থুরোধে সামান্য লোকের 
তায় ম্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর রাম কৃষণাদি 
মনুষ্যকূপে আচ্ছন্বর্গ হইয়া স্বন্যি জগতের রক্ষা 
করেন।» ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন।-" 
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কি রাম কৃষ্খবিগ্রহে। কি অবান্ধস্ত্ র্ঘ শরীরে 
পরমেশ্বর গ্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্বত্র গ্রকাশ পাইতেছেন। 
অন্মদাদির শরীরে এবং রাম কৃষ্ণ শরীরে বন্ন্বরূপের 
নানাধিক্য নাই, কেবল উপাধিতেদ মাত্র। যেমন এক 
প্রদীপ হুমম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার 
জ্যোতি বাহে প্রকাশ পাঁয়। সেইরূপ রাম কৃষ্ণাদি শরীরে 
্ধ প্রকাশ গায়েন; আর সেই দীপ যেমন গুল আবরণ 
ঘটা্দি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহে প্রকাশ 
পায় না, সেইরূপ বর্ষ, স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন 
না; অতএব আবন্ধ্তধ পর্যন্ত ব্রঙ্গ সত্ত(র তারতম্য 
নাই। 

অহং যুয়মসাবাধ্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। 

সর্ধেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং ॥ তাগবতং॥ 

হে যদববংশ শ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব 
আর দ্বারকাবাসী যা লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া 
জান। কেবল এ সকলকে ব্রদ্ধ জানিবে। এমত নহে? 
কিন্ত স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদয় জগৎকে ব্রন্ধ করিয়া 
জান। 

বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 

তান্তহঃ বেদ সর্বাণি নত্বং বে গরস্তপ॥ গীতা। 

% 
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হে ত্বর্জুন! হে শক্রগাগজনক! আমার অনেক 
জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত 
হইয়কছে? কিন্তু অধিদা। মায়ার দ্বারা আমার চৈতগ্ঠ 
আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল্গ জানিতেছি। 
আর তোমার চৈতন্য অবিদা মায়াতে আবৃত আছে, এই 
হেতু তুম়ি তাহা জানিতেছ না। 
রদ্বৈবেদযমূতং পুরস্তাদ দ্ধ পশ্চা দর দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। 
অধশ্চোর্দঞ্ প্রহথতং ব্দ্ৈবেদং বিশ্বমিদরং বরিষ্ঠং ॥ 

মুক্তি; | 

সন্ধে ও গশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধ; উর্দে 
তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা যাহা নাম রূপে 
প্রকাশ্ঠমান দেখিতেছ। সে সকল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্য 
হ্ষমাত্র হয়েন, অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্ধ্য। ব্রদ্ধই 
কেবল সত্য সর্বব্যাগক হয়েন। 

ভট্টাচার্য বলিতেছেন ;_*শাস্ৃ্টিতে দেববিগ্রহ 
স্মারক মৃৎপাষাণাদ্ি গরতিমার্দিতে মনোযোগ করিয়া 
শান্্ৃবিহিত তৎপুজাদি কেন না কর, ইহা আমাদিগের 
ঘোধগম্য হয় না।” ইহার উত্তর, কাষ্ঠলোষ্্েুুর্খ নাং। 
অর্চায়াং দেবচন্ষুষাং। প্রতিম! শ্বন্বৃদ্ধীনাং। ইত্যাদি 
বাজমনেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রযাণের 


কলিকাতা বাঁস। ৮৩ 


দ্বারা গ্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা ত্বুরা ইতর 
অধিকারীর নিমিত্তে শান্ত দেখিতেছি? কিন্তু তটরাচার্যা 
এবং তাণুশ লে।ক সকল আপন আপন লাতের কাবুণ & 
বিধি সর্ব.সাধারণকে প্রেরণা করেন। বরগ্ষজিজাসা 
ধাহাদিগের হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতিমাদির দ্বার! 
অথবা মানস দ্বার দেবতার আধাধনা করাতে স্গ্‌হা 
এবং আবস্তকতা থাকে না। | 

গা | ী দঃ গা ঠা ফি 

“ভটাচার্য লেখেন। তাহার তাৎপর্য এই যে, যে 
কোন বস্তুর উপাসনা ঈখরোনেশে করা যায়) তাহাতে 
পরব্রদ্ষের উপাসনা হয়। আর রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্য 
গ্রতৃতিকে উপাসনা করিলে ঈথরের উপাসনা হয় না। 
এবং মুনুবর্ণাদি নির্শিত প্রতিমাতে, ঈশ্বরের উগসন। 
হয় না) এমত যে কহে, মে গললাপ ভাষণ করে।” ইহার 
উত্তর। আমর! বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের তৃমিকার 
লিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে 
ঈশ্বরের গৌণ উপাদনা হয়। ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য 
প্রমাপের কথা কহেন। আমাদিগের ইহাতে সাধ্য কি? 
কিন্ত এলে জানা “কর্তব্য যে, আত্মার শ্রবণ মননাদি 
বিন! কোন এক অবাবীকে সাক্ষাৎ ব্রদ্ধ জানিয়। উপাদন। 
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করাতে কদাপি মুক্তিতাগী হয় না, মকল শ্রুতি এক 
€ 
বাক্যতায় ইহা গ্রতিপন্ন করিয়াছেন" ইত্যাদি। 


ধরার লেখেন যে «8 এক উপাস্য সগুণবন্ধ এই 
জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন, ইহাতে তাহ! হইতে 
ভিন্ন বস্ত্র কি আছে যে. তাহার উপাসনা! করাতে তাহার 
উপাসন! সিদ্ধ হইবেক না।” উত্তর) জগতে ব্রহ্ম হইতে 
তিন্ন বন্ত নাট, অতএব যে কোন বস্তর উদাস ব্র্ধো- 
দেশে করিলে যদি বরন্ষের উপাসনা সিদ্ধ হইতে গারে, 
তবে এযুক্তিক্রমে কি দেবতা, কি মনুষ্য) কি পণ; কি 
পঙ্গী মকলেরি উপাসনার তুলারূপে বিধি পাওয়া গেল! 
তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া চুরস্থ দেবতা 
বিগ্রহের উপাসন! কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাতাব। 
অতএব তাহাতে গ্রবতত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল। 
দরষ্থ দেবতা-বিগ্রহ এবং নিকাট্ স্থাবরজঙ্গমের উপাসনা 
করিলে তুল্য রূপেই যদ্যপি এ সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের 
আরাধন! সিদ্ধ হয়, তথাপি শাস্ত্রে এ সকল দেববিগ্রহের 
পৃজ। করিবার অনুমতির আধিক্য আছে) অতএব শাস্থা- 
মুসারে দেববিগ্রহের পৃজ করিয়া থাকি। তাহার উত্তর; 
যদি শান্্াতুসারে দেববিগ্রহের উপাসনা কর্তৃব্য হয়) তবে 
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& শান্ধানুারেই বুদ্ধিধান্‌ ব্যক্ির গরমাযাবু উপাসনা 
সর্ধযতোতাবে কর্তব্য, কারণ শানে কহিয়াছেন যে, যাহার 
বিনেষ বোধাধিকার এবং ব্রন্জিজ্ঞাস! নাই সেই / কই 
কেবল চিত্স্থিরের জন্য কান্ননিকরূগে উপাপন| করিবেক ; 
আর যিনি বুদ্ধিম।ম্‌ ব্যক্তি। তিনি আত্মার শ্রবণ মননরূপ 
উপাসন। করিবেন। শান মানিলে সর্বত্র মানিতে হয়।” 


গোস্বামীর মহত বিচার। | 


ভট্টাচার্যের পর এক টৈতগ্থতক্ত গোস্বামী রামমোহম 
রায়ের বিরুদ্ধে পুত্তক প্রচার করেন। রামমোহন রায়। 
১২২৫ সালের ২রা আধাঢ়, উহ্থার উত্তরপুস্তক প্রকাশ 
করিলেন? উক্ত গ্রন্থে গ্রতিগন্ন হইয়াছে যে, বেদার্থনিরণয়- 
ক্ষ শ্রুতি স্ৃতিরই প্রাধান্স? তাগবতশানতরযার্থ বার্থ 
নির্ণায়ক নহে। | 

গোস্বামীর সহিত বিচারে রামযোহন রায় প্র 
সম্বন্ধে এইরগ বন্িয়াছেন।“অন্য অপেক্ষা করিয়া! বেদে 
পুরাণে গ্রীকৃষ্তকে বাহুল্যরূপে কহিয়াছেন, এমত নহে; 
যেহেতু দশোপনিষৎ বেদাস্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছন্দে গ্য 
উপনিষদ এই মাত্র কহেন। শ্রুতি। তথ্দৈতদৃঘোর 
আঙ্গিরসঃ কষ্টায় দেবকীপুত্তায়াক্কোবাচাপিপাস এব দ 


৮৬ মহাত। রাঁজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বতৃব সৌহস্তবেগলায়া মেতত্রয়ং গ্রতিগদ্যেতাক্ষিতমাসি 
অচ্যুতমসি গ্রাণমংশিতমদীতি ॥ অঙ্গিরসের বংশঙ্জাত ঘোর 
নামে যে কোন এক খধি, তেঁহ দেবকীপুত্র কৃষণকে পুরুষ 
যজজ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে ব্যজি 
পুরুষ যজ্জকে জানেন তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের 
যপ করিবেন । পরে কষ & খষি হইতে বিদ্া। গ্রাপ্ত হইয়। 
অন্য বিদ্যা, হইতে নিম্পহ হইপেন। এই শ্রাতির অনু- 
সারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ম স্কন্ধে। ৪৯ অধ্যায়ে 
নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। কপি সন্ব্যামুপা- 
সীনং জপন্তংব্রদ্মবাগযতং। তথা। ধ্যায়স্তমেকমাত্বানং 
পুরুষং প্রক্ৃতেঃ পরং ॥১৯॥ কোথায় সন্ধা! করিতেছেন) 
কোন স্থানে মৌন হইয়া ত্রদ্ষমন্ত্র জপ করিতেছেন, 
কোথায় বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমায্ধা। 
উহার ধ্যান করিতেছেন) এমত ঝবপ কৃষ্খকে নারদ 
দেখিলেন।” 


কবিতাকারের মহিত বিচার | 


তৎপরে কবিতাকারের সহিত বিচার । “এই বিচার 
গ্রন্থে গতিবাদীর আপত্তি এই ছিল যে, রামমোহন রায় 
ঘেদার্থের. গোপন করিয়াছেন) তিনি শিব) বিষু। ও 


কলিকাত| বাস। ৮৭ 


বাগাদি খধির অধমানন। করেন এবং ব্ন্ধজ্ঞানাভিমানী 
হয়েন? গরস্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিজের পুর্্বর উক্তি 
পরদর্মনদবারা এ সকল আপত্তি খণ্ডন ফরিয়াছেন। 
শকাৰ ১৭৪২, উক্ত গ্রন্থ প্রথম গ্রকাশিত হয়।” 
সত্রহ্ষণা শান্ত্রীর সহিত বিচার । 

তরক্ষণ্য শান্্রীর সহিত বিচার। «ইহা দেবনাগর 

অক্ষরে, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় এবং বাঙ্গাগা অক্ষরে, 
সত ও ধীঙ্গালা ভাষায়, এই চতুধিধরপে মুদ্রিত 

হইয়াছিল। ইহাতে গ্রন্থকার প্রতিপন করিয়াছেন যে. 
বেদাধ্যয়নাদি না থাকিলেও এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি কর্ম- 
হীন হইলেও লোকের ত্রশ্মবিদ্যাতে অধিকার ও গরমপদ 
গ্রাপ্তি হইতে গ|রে।" 

কলিকাতা নিবাদী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ধর্ম 
সংস্থাপনাকা্ষী নাম গ্রহণ পূর্বক রাজ রামমোহন রায়কে 
চারিটী প্রশ্ন করেন। এই সকল প্রশ্নে রামমোহন রায়ের 
কোন কোন মত ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়া- 
ছিল। তিনি ইহার উত্তরে বেদাদি শান্তর হইতে প্রমাণ 
প্রয়োগ পূর্বক গ্রতিগন্ন করিয়াছিলেন যে; তিনি ও তাহার 
বন্ধুগণ বেদার্দি শাস্্ামুসারেই ব্রদ্ষজানের চর্চা 
করিতেছেন। 


৮৮ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


গাষগুপীড়ন ও পথ্য প্রান । 


নদলাল ঠাকুর রামমোহন রায়ের এক জন ঘোর 
বিগক্ষছিলেন। উল্লিখিত চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ 
হইলে, তাহার ইচ্ছাক্রমে কাশীনাথ তর্কগঞ্চাননঞ পূর্ষোজ্জ 
“গাষাগুপীড়ন*নামে ২২৫ পৃষ্ঠা পরিমিত এক বৃহৎ গ্রন্থ 
গ্রচার করেন। উহাতে রামমোহন রায়ের গ্রতি অজ 
কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছিল 7 "পাষও" “ন্গরাস্তবাসী 
তাক্ত তব্বজ্ঞানী” ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাহাকে সম্বোধন 
করা হইয়াছিল। প্নগরাস্তবাসী”র দুই অর্থ, নগরের 
অস্তে যিনি বাস করেন) অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিক- 
তলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ, চণ্াল। 


* ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিখেন। 

1 রাজ| রামমোহন রায়ের পরস্থপ্রকাশক বাবু ফলাজনারায়ণ বহু বলি. 
ছেদ )--"এই সক বিচার্রস্থের বিষয় গ্রায়ই এক প্রকার রামমোহন 
রায় পূর্বোক্ত বেদাস্তগৃত্তও উগনিষং সফলের মহযোগে এক এক ভৃমিক। 
দিয়া শাস্ত্রী প্রমাণ ও যুক্িত্বারা ব্ন্মোপাসনার' শ্রেষ্ঠত্ব ও উচিতা প্রাতি- 
পাদন করিয়াছিলেন। তাহাডে প্রতিবাদকারীগগ নিরাকার ব্রদ্ধো. 
গামনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়) ও উচিতা এবংরাম- 
মোহন রায়ের ও তীহায় অশুবন্তাগণের বেদজ্ঞানবিহীনত| ও বিবিধ 
যাবহারদে|য গ্রাদর্থন করিয়া! এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেম। রামমোহন 


কলিকাত। বাঁস। ৮৪ 


তর্কে শাস্ত-ভাব। 


পাষগুগীড়নের উত্তর "পথাগ্রদান” বাহির 1 হইল। 
পথাপ্রদ্দানে রামমোহন রায় অতি সুন্দররূপে গ্রতিকদ্বীর 
যুক্তি সকলে'র অসারত্ব গ্রদর্শন করিশ্েন ; অথচ আদ্ো- 
পাস্ত সমস্ত পুস্তকে একটীও কর্কশ বাক্য নাই & ইংরেজী 
বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় তাহার প্রণীত রাশি রাশি বিচার- 
্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ তম্মধ্য হইতে বিপক্ষের প্রতি 
একটিও অভদ্রবাকা বাহির করিয়া দিতে পারেন না। 
গ্রতিবাদীর সহত্র কটুকাটব্যেও তাহার গভীর চিত্ত 
বিচলিত হইত না। ঘোরতর বিচারের সময়েও তাহার 
প্রকৃতি লেশমাত্র উঞ্ণ'হইত না । তাহার নিকট অনেক 
তর্কালঙ্কার, তর্কবাচন্পতি, বিচারার্ী হইয়া আসিতেন। 


রার এ সকল গ্রন্থের খওনার্ঘ উত্তর-গরন্থ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন | 
মর্বশেষে এই পথাপ্রদান গ্রন্থ প্রস্তত হয়। ইহা সকল বিচার 
অপেক্ষা বৃহৎ । ইহাতে প্রায় ত'বং বিচার গ্রন্থের মর্ধ পাওয়া যায়। 

* স্থানে স্থানে ছুই একটা মিষ্ট“বিজ্রপ আছে) পস্তকের বিজ্ঞাপনে 
লাখত হইয়।ছে।--'আমাদের নি্দ।র উদ্দেশে ধর্মংহারক আপনার 
্ত্যুত্তরের নাম “প।ষগুগীড়নঃ রাখেন; তাহ।তে বাগদে তা গঞ্চমী 
মমামের রা ধর্দসংহারকের প্রতি যাহা যখ।থ তাহাই প্রয়োগ 
করিয়ছেব।” 


৯০ মহাতু। রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচ র5। , 


আমর! | উিয়াছি যে, ঘোরতর তর্কযুদ্ধের, সময়েও তাহার 
স্বাভাবিক গান্তীধ্যের লাঘব হইত ন|। বিপক্ষ হয় ত 
ক্রোধে অন্ধগ্রায় হইয়। কতই অন্যায় কথা উচ্চারণ 
করিষ্তেছে, অথচ রামমোহন রায়ের কোমল ধারভাব 
কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে ন|। তিনি ক্রমে পরিশেষে 
বিপক্ষকে সম্পর্ণরূপ নিরুত্তর ও পরাস্ত করিয়া দিতেছেন। 
কিমৌকিক, কি লিখিত বিচারে, আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য 
যতটুকু বলা আবশ্যক, তিনি তাহার অধিক কিছুই বলি- 
তেন ন|। বাস্তবিক, তর্কের সময়ে ধৈর্যারক্ষা করিতে 
অতি অন্ন লোকেই শিক্ষা ধরেন। "আমার নিজের জয় 
চাই না, সত্যের জয় হউক? এই ভাবটী মনে বদ্ধমূঘ 
থাকিলে অপহিষণ হইবার সস্তাবন] অল্লই থাকে। রাম" 
মোহন রায়, তাহার শিষ্য পরলোকগত চন্ত্রশেখর দেবকে 
বলিয়াইলেন যে, ধর্মবিষয়ে তর্ক বিতর্কের সময়। 
প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে আমাদর শ্রদ্ধা কর| 
উচিত।& | 


শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়। রামমোহন রায় ক্রমে 
অনেক গনি পুঃক প্রকাশ করেন। আমরা পুরে 


১৭১৪ শক' এগ্রহায়ণের তন্ববে।ধিনী দেখ। 


কলিকাত। বাস। ৯১ 


কয়েকখানির বিষয় বশিয়াছি। এস্লে আরও কয়েক. 
খানির বিষয় উদ্লেখ করিতেছি। 


'্রন্ধ নষ্ঠ গৃচ্থর লক্ষণ” । 
গৃহস্থ 'ব্যক্তি ব্রক্মোগাসক হইলে শাস্ানুসারে 
তাহার কি প্রকার আচরণ হওয়া উচিত, এই পুস্তকে 
তাহাই লিখিত হইয়াছে। ইহা! ১৭৪৮ শকে এম 
মুদ্রিত হইয়াছিল। 
“্গীয়ত্র্যাপরমোপাদ্নাবিধানং”। 


এই গ্রন্থের মন এই যে, বেদপাঠ বাতীত কেবল 
গায়ত্রী জগদধারা ব্রদ্ধোপাগন] হয়। ইহাতে অনেক 
শাস্থীয় গ্রমাণ £দত্ব হইয়াছে) ইহা সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! 
উভয় ভাষায় লিখিত এব ১৮২৭ থ্রীষ্টাবে ইহার একটা 
ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছিল।' 


দগীয়ত্রীর অর্থ” | 


এই পুন্তকখানি ভূমিক| ও গ্রন্থ এই ছুই ভাগে বিভক্ত । 
ব্রাহ্মণের! প্রতিদিন যে গায়ত্রী জগ করেন, তাহাতে 
অজাতয়পে পরব্রদ্ষেরই উপাঁপনা করা হয়। গায়ত্রী 
অর্থ ব্যাধ্য। করিয়া উজ্ত পুগুকে ইহ।ই প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে। 


৯৪ মহাতু। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বেদচর্চ।র পুনরুদ্দীপন। 


ব্গজ্জান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে 
রামমোহন রায়ের দ্বারা একটি বিশেষ উপকার সাধিত 
হইয়াছিল। ব? দেশে বনকাল হইতে বেদ বেদাস্তের 
চর্চ| বিনুণ্ত হইয়া যায়। নবদ্বীপ, বিত্রমপুর, ভাটগাড়া। 
ত্রিবেহী, বংশবাটী গ্রত্ৃতি স্থানে পুরাণ, স্তৃতি। স্টায় 
গ্রতৃতি শান্্ অধাত হইত বটে, কিন্তু বেদ বেদাস্তের 
কিছুমাত্র অন্ুণীলন ছিল না। বেদ মৃলশান্ত্ সব্ষোগরি 
মান্ত। ইহা. অবশ্তই হিন্দুমাত্রই স্বীকার করিতেন, কিন্ত 
বেদে কি আছে তদ্ধিষয়ে অতি অল্প লোকেবই একৃত 
জান ছি্। | 


গ্রামমোহন বাঁয়ের একজন অন্বগত শিষ্য? এবিষয়ে 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় এইরূপ লিথিয়াছেন /-"বহছ- 
দিবসাবধি বঙ্গদেশে বেদের চর্চা উঠি॥া গিয়াছিল। 
্াঙ্ষণ গঙ্িতের। রামমোহনরায়ের নিকট হইতে বেদ 
বেদাস্তের মনত ত্রাঙ্মণ। গ্লোক। মুত্র ও ভাষ্য শুনিয়া 
একেবারে চমকিত হইয়া' উঠিলেন। উপনিষদ হইতে 
রামমোহন রায় যে ভৃরি ভুরি স্বমত-গোষক বর্গ"প্রতি- 
গাদক বাক্য সকল উদ্ধ ত করিতে লাগিলেন, উট্রাগার্যেরা 


কলিকাতা বাম। ৯৫ 


ও গোস্বামীয়া ভাহাতে অভিভূত হইয়া ঠড়িলেন।” 
সাধারণতঃ সকরেই ভাবিতেন যে, বেদে ুর্া। কালী 
কু এভুতি দেব দেবীর পু্গাই সমর্থিত হইয়ছে। 
গ্বেদে বলে তুমি জ্রিনয়ন11 রামমোহন রায় ধর্ম- 
প্রগারে প্রবৃত্ত হয়া বেদ বেদান্তে কি আছে, তদ্ধিষয়ে 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 


বাঙ্গাল] ভাষার উন্নতি। 


এই মকল বিচারে আর একটা উপকার হইয়ছিল? 
ইহাতে বাঙ্গাল ভাষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। 
পঙিতবর রামগতি ম্যায়রন্্ মহাশয় তাহার বাঙ্গান্লাতাষা 
ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক পুস্তকে লিখ্য়াছেন $--“ইহা 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে। রামমোহন রায়ের 
সময়েই ষ্টাহার রচিত উল্লিখিত রূপ গ্রন্থ সকগ এবং 
তদৃত্তরে পৌত্তলিক মতালম্বী তট্াচারধ্য মহাশয়দিগের 
রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সকলের দ্বারাই বিশুদ্ধ ভাবে 
বাঙ্গালা গদ্য রচমার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হইয়।ছিল।” 


অনাধারণ পরিশ্রম। 


জান সম্বন্ধ ভুরি ভূর শাস্ীয় গ্লোক উদ্ধ ত করিয়া 
রামমোহন রায়-ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রন্থ গ্রকাশ করিলেন। 


৯৬ মহাত্ব। রাজা রাময়োহন রায়ের জীবনচরত | 


উহাতে “্ীহার যে প্রকার পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, 
ভাবিলে আশর্্য হইতে হয়। তাহার পুস্তক নকলের 
মধ্যে অনেকগুণি ক্ষুদ্রাবন্ধব। কিন্তু তাহাতে প্রমাণস্বরূগ 
যে নকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মংকলন 
করিবার জন্য যার পর নাই পরিশ্রম সহকারে রাশি রাশি 
গ্রন্থ গাঠ আবঠ্ঠক হইয়াছিল। অসাধারণ মেধাবশতঃ 
তিনি এই গুরুতর কার্ধ্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। 


মেধাশক্তি বিষয়ে একটি গল্প । 


আমর! এম্ল্লে তাহার আশ্চর্য্য মেধাশকি লম্ন্কে 
একটি গল্প বলিতেছি। একদা এক পগ্িত 
আসিয়া কোন একথানি তন্তশান্ত্র বিষয়ে তাহার সহিত 
বিচার করিতে ইচ্ছা গ্রকাশ করিলেন। রামমোহন রা 
দেখিলেন ষে, তিনি কখনও উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন. নাই। 
পণ্ডিতকে বলিলেন যে, আগনি আগামী কল্য ঠিক্‌ এই 
সময়ে আমিবেন, বিচার হইবে। পঞ্জিত চলিয়া গেলেন। 
রামমোহন রায়ের নিকট উত্ত গ্রন্থ ছিল না। নুতরাং 
তংক্ষণাৎ শোভাবাছার রাজবাটা হইতে পুস্তক ইয়া 
আমিলেন। এবং মনোযোগ পূর্বক অধ্যয়ন করিলেন। 
একবার অধ্যয়নমাত্র তাহার অপাধারপ মেধ! উহ] আয়ত্ব" 


কলিকাতা বাস। ৯৭ 


ধীন করিয়া লইল। তৎপরদিবস ঠিক্‌“সময়ে৯বিচা বার্থ 
্রাঙ্মণ আসিয়া উপস্থিত। ঘোরতর বিচার হইল। 
পরিশেষে তিনি রামমোহন র|য়ের পাঙডিত্য ও তকর্মভির 
নিকট পরান্ত হইয়। গৃহ প্রস্থান করিলেন। 
তর্কপ্রণালী ন্ষিয়ে একটী গল্প । : 

তাহার তর্কের প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। অতি 
হজে বিগঙ্গকে তাহার আপনার কথাতেই 
ঠকাইতেন। রামমোহন রায়ের বাটীর প্রাঙ্গনে এক 
উদ্ধান ছিল। এক ব্রাঙ্মণ প্রত্যহ পূজার জন্ত পু্পচয়ন 
করিয়া লইয়া যাইত। এক দিবস ব্রাহ্মণ আসিয়া! একটা 
বৃক্ষের শাখায় উত্তরীয় রক্ষ। করিয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন 
এমন সময়ে বাটীর কোন ব্যক্তি আমোদ করিবার জন্ম 
সেখানি তথ! হইতে অন্তরিত করিল।* ব্রাহ্মণ কার্যযশেষ 
করিয়া! আসিয়া দেখিল যে. যথাস্থানে উত্তরীয় নাই। 
অনেক অন্বেষণেও উহা প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি 
অতিশয় বিরক্ত হইয়া চীৎকার পূর্বক দুঃখগ্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় তখন বাহিরে 
আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া সকল বুঝিতে 
গ|রিলেন। বলিলেন, “দেবত|! (তিনি ত্রাহ্গণদিগকে 
দেবতা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন ) আপনি স্থির হউন, 

৭ 


৯৮ মহান্ত্' রাজ! রামমোহন রাষের জীধনচরিত্ত | ' 


আপনার উত্তরীয় গিয়াছে, একখান] উত্তরীয় অবশ্যই 
গ্রাপ্ত হইবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্া 
আর্থ করিলেন। ইত্যৰপরে রাজার ইঙ্গিতে উত্তরীয় 
আ'সয়া উপস্থিত হইল। উত্তরীয়খানি ব্রাঙ্গণকে দিয়া 
বলিলেন, “এই গ্রহণ করুন. কেমন সন্তুষ্ট হঈলেন তো 
রাহ্মণ বলিলেন, "আমার দ্রবা আমি পাইলাম তাগাতে 
আর সন্তু কি?” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পুপ- 
গুলি কাহার?” “কেন? দেবতার পুর্প |” "দিবেন 
কাহাকে ? প্দেবতাকে দিব? তখন রাজা বলিলেন, 
"তবে দেবতা সন্ত হইবেন কেন?” ব্রাহ্মণের মুখে 
আর কথা সরিল না। 


পুরুষানুক্রমিক প্রথাস্ষিয়ে রামমোহন 
রায়ের বাকা । 


রামমোহন রায়েক মত শান্ীয় বিচারে খুন করিতে 
অক্ষমতা! প্রযুক্ত অনেকে গ্রচলিত প্রথার দোহাই 
দিতেন। যাহা পুরুষানুক্রমে হইয়। আঁদিতেছে তাহাই 
তাপ, এই বলিয়া অনেকেই তাহার কথা অগ্রা্থ করি- 
তেন। তিনি তক্জন্ত তাহার এক পুস্তকে নিখিয়াছেন”_ 
“বিশেষ আশর্যয এই যে। যদি কোন করিয়া শান্ুমন্মত 


কলিকাত! বাস। ৯৯ 


এবং সত্যকাল অবধি শিষ্টপরম্পরাসিদ্ধ€ হঞ্চ কেবল 
অন্নকাল কোন কোন দেশে তাঁগর এচারের ক্রুটী জনি- 
য়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক ফ্রোন 
প্রয়োজন গন্ধ হয় না, এবং হাস্য আমোদ জন্মে না। 
তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়৷ থাকেন 
যে) পরম্পরা(িগ্ী নহে) কিরপে ইহ|। কৰি । কিন্তু সেই 
সকণ ব্যক্তি, পৃর্বপিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত, এবং 
শান্ধের সব্ব প্রকাৰু অগ্ঠথা, সামান্য লেকিক প্রয়োজনে শত 
শত কর্ম করেন, গে সময়ে তাহাদিগের মধ্যে কেহ শান্ত 
এবং পূর্বপরম্পরার নামও করেন না; যেয়ন আধুনিক কুলের 
নিয়ম; যাহা পুব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শান্তবিরুদ্ধ। 
ইংরাজ--য|হাকে লেচ্ছ কহেন, তাহাকে অধ্যয়ন করান 
কোন্‌ শান্্ে আর কোন্‌ পুর্নগরম্পরায় ছিল? কাগজ 
যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্‌ 
শান্্রবিহিত আর পরম্পরসিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছিষ্ট 
করা আর ওয়েফর দিয়া বন্ধ কর পত্র, য্রপূর্বক হস্তে 
গ্রহণ করা, কোন্‌ পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার 
বাচীতে দেবতার পৃঞ্জাতে যাহাকে শ্্েচ্ছ কহেন, তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করা আর দেবর সমীপে আহারাি করান 
কোন্‌ পরম্পরাসিদ্ধ হয়?” 


১৪০ মহাত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


অন্যান্য শন্গ্রুদায়ের মধ্যে একেশ্বরবাদ গ্রচার। 

রামমোহন রায়ের উদার হদয় কেবল হিন্দুপমাজে 
্বমততগ্রচার করিয়া তৃপ্তিলাত করে নাই। হিন্দু, কি 
মুসলমান, কি খ্রীীয়ান সকল অশ্রদায়ের মধ্যে যাহাতে 
বিশ্ুন্ধ একেখরবাদ প্রচলিত হয়, এবং সেই একমাত্র, 
নিরাকার, স্দব্যাপী পরত্রন্ধ তিন্ন অপর কাহারও উপা- 
সনা স্থান না পায়, ইহাই তাহার প্রাণগত় ত্র ছিল। 
“তোহাফতুল মোহদীন” নামক গ্রন্থ প্রচারের কথ! পূর্বে 
বল! হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সত্য গ্রচারই উদ্ত 
থুস্তকের বিশেষ উদদেশ্ঠ । 


হীউধর্থের চর্চা) শরীক ও হিক্রশিক্ষ|) গরীত্ী় 
সমীচারের তনুবাদ। 

এক্ষণে তিনি খবষ্টধর্খের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
একান্ত যন্ত্র সহকারে বাইবেল পুস্তক আদগ্োগান্ত পাঠ 
করিলেন। কিন্তু ইংরেজী মন্ুবাদ পাঠ করিয়। তাহার 
তৃপ্তিলাত হইল না। গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া নূতন 
বাইবেলের মৃলগ্র্থ এবং হিক শিক্ষা! করিয়া পুরাতন বাই- 
বেলের মূলপ্রন্থ পাঠ করিলেন । তিনি এক জন যরিছুদী 
শিক্ষক নিযুক্ত কিয়া ছয় মাসের মধ্যে হিন্ত ভাষা! শিক্ষ। 


ফলিকাঁত| বাস। ১৪১ 


ধরেন।*% ইহাতে ভাষাশিক্ষা বিষয়ে তাহার "অসাধারণ 
শির গরিচয় পাওয়! যাইতেছে, সত্য বটে, কিন্তু এত 
অল্প কালের মধ্যে হিক্র শিখিতে পারিবার আর একটি 
কারণ ছিল"। তিনি আরবি ভাষায় সম্যক বুযুৎপন্ 
ছিরেন। সেই জন্য মুসলমানের! তাহাকে মৌলবি 
রামমোহন রায়, জবরদস্ত? মৌলবি বলিতেন। মারবির 
সহিত হিক্রবু অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং হিক্ত শিক্ষা 
রামমোহন রায়ের নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল রাম- 
মোহন রায় এই সময়ে পাদ্দরি আডাম্‌ ও ইয়েট্ুস্‌ সাহে- 
বের সহিত একত্রে ৃষী় স্থঘমাচার পুস্তক চতুষ্ট় অনুবাদ 
করিতে প্রবৃত্ত হন। ইয়েট্স্‌ সাহেব বিরক্ত হইয়া উত্ত 
কার্য পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, থুষ্টধন্ম বিষয়ে 
রামমোহন রায়ের সহিত মতভেদ" তাহার বিরক্তির 
কারণ। 


গুষটের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ । 


এই সময়ে তিনি বাইবেল হইতে থুষ্টের উপদেশ 
ংকলন পূর্বক (516005 01 165805) (0108 109 





* শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় তাহার গিতা বায 
নন্মকিশোর বস্থ মহাশয়ের নিকট এ কথা শুনিয়াছিলেন। 


১০২ মহাত্ন। রাজ| রামমোহন রানের জীবনচরিত।' 


[06706 ৭]10 11701011695 ) অর্থাং টের উপদেশ, মধ 
ও শান্তি পথের নেতা, এই নাম দিয়া ১৮১৯ খুষ্টান্দে এক- 
খানি পুস্তক গ্রচার করিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের 
নিকট, সত্যশিক্ষ| সম্বন্ধ, স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, স্বজাতীয় 
কি বিজাতীয়ের বিচার ছিল না। তীহার গ্রশস্ত হদয় 
যেখানে সত্য পাইত, সেখান হইতেই তাহা শ্রদ্ধার সহিত 
গ্রহণ করিত। তিনি হিমুশান্তসিন্ধু মন্থন পূর্বক যেন্ধগ 
অযৃগা বত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমামশাস্ত 
বিলোড়ন করিয়া সত্যস-গ্রহেও ভ্রটী করেন নাট; আবার 
সেই উদার তাব-প্রণোদিত হইয়াই তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃ- 
গণের হিতের জন্য খুষ্টের উপদেশ প্রক্কাশ করিলেন। 
আমবা ওনিয়াছি উগর একখানি বাঙ্গালা অনুখাদও 
গ্রকাশ হইয়াছিল॥ ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকাতে রাম- 
মোহন রায় বপিয়াছেন যে, “যে পরমেশ্বর জাতি, পদ- 
মরধ্যাদ। ও অবশ্গানির্বধশেষে সযুদ্ায় জীবকে সমভাবে 
পরিবর্তন, হতাশ্বাম, দুঃখ ও মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন; 
এবং যিনি প্রকৃতির উপর অজত্র করুণা বর্মণ করিয়া 
তাহাতে সকলকে সমভাগী করিয়াছেন) ধর্ম ও নীতি 
সম্বন্ধীয় এট সকল উপদেশ লোকের মনকে সেই পর- 
মখর মনবদ্ীয় উচ্চ ও উদ্ারভাবে পূর্ণ করিবার মন্তাবনা। 


কলিকাত| বাস। ১০৩ 


এব! পরষেশ্বরের প্রতি, জনসমাজের গ্রতি এবং আপনার 
গ্রতি মন্্ুষোর কর্তৃব্য সকল গরতিগালন পক্ষে উহা এ 
প্রকার উপযোগী থে আমি ইহ। বর্মান আকারে প্রতাব- 
দ্বারা সন্দোতম ফললাতের আশ] করি ।৮ 


মাসম্যান্‌ দাহেবের সহিত বিচাঁর । 


থ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ করাতে রাখমোহন 
রায়ের উদ্দার ভাব প্রায় কেহই হদয়ঙ্গম করিতে পাৰিল 
না। তাহার কুস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশবাসীগণের ত কথাই 
নাই। থুষ্টধন্মাবলম্বীরাও সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, 
অনেকে বিরক্ত হঈলেন। ফ্রে্ড অব ইত্িয়া সম্পাদক 
হীরাযপুরের সুপ্ত ম্বার্মম্যান স|হেব তাহার পত্রে উক্ত 
গঙ্থের নিন্দাবাদ করিয়। প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহার 
প্রতিবার কারণ এই যে. থুষ্টের ঈশ্বরত্ব, তাহার অলৌ- 
কিক ক্রিয়া ও তাহার রক্তে গাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি 
মতগ্রতিগোষক বাইখেলের বাঁক্য সকল উহাতে স্থান 
পায় নাই। 

উপদেশসংগ্রহ পুস্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল না? 
কিন্তু নাধারণতঃ লোকের নিকট নাম অবিদিত ছিল না। 
মা্সম্যান্‌ মাহেবের সমালোচনার উত্তরে রামমোহন রায় 


১০৪ মহাত্ব! রাজ| রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ।' 


সত্যের বধু (ঞ 06110 00 0৮৮) নাম নইয়। (811 
2000881 [0 10116 01115181। 70110) নামে একখানি 
ুত্ত্ক প্রকাশ করিল্লেন। উহাতে প্রদর্শন করিলেন যে, 
ঈশ্বরের ত্িত্ব। খুষ্টের ঈশবরত্ব ও থুষ্টের রক্তে পাপের 
প্রায়ন্চিত ইত্যাদি মত বাইবেল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়। 
যায় না! মিসনরীগণ বাইবেলের গ্রকৃত তাতগর্ধ্য ন। 
বুঝিতে পারিয়াই এ গ্রকার বিশ্বাস করিতেছেন | 


নৃতন মুদ্রামন্ত্ স্থাপন ও মাসম্যান 
সাহেবের পরাভব | 


মাসম্যান সাহেব পুনর্বার আক্রমণ করিলেন। 
রামমোহন রায় দ্বিতীয়বার আপনার নাম দিয়া (4768 
(01006 01907 20910 প্রকাশ করিলেন। মার্স- 
ম্যান সাহেব সহজে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। 
তিনি আবার উত্তর প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায়ও 
তাহার তৃতীয় উত্তরপুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যত 
হইলেন। কিন্তু একটী ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। এতদিন 
পধ্যন্ত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ব্যাপটিষ্ট মিসন-গ্রেসে 
মুদ্রিত হইত। এক্ষণে মুদরাযনাধ্ক্ষ তাহার পুস্তক খৃষ্ট- 
ধর্মাবিরোধী জানে মুদ্রিত করিতে অসন্ত হইল্লেন। 


কলিকাত। বাগ । ১০৫ 


কিন্ত রামমোহন রায় প্রতিবন্ধক দেখিয়া নিবৃত্ত হইবার 
লোৌক ছিলেন না। তিনি নিজে মুদ্রাযন্ত্র ও অঙ্গরাদি 
কয় করিয়া ধর্মতলায় ইউনিটেরিয়ান প্রেস নামে একটা 
মুদ্রা যন্ত্রালয় স্থাগন করিলেন। ১৮২৩ থুষ্টান্দে। এখান 
হইতে 51141 00০৭] নাম দিয়] তাহার নিজের নামে 
তৃতীয় উত্তরপুস্তক বাহির হইল। এই পুস্তকে তাহার 
গাগ্ডিত্য ও তর্কশক্তি এতদূর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, 
লোকে দেখিয়া অবাক হইল। মাঁসম্যান সাহেব ম্বমত- 
সমর্থন জন্য ইংরেজী বাইবেল, হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন 
করিলেন। রামমোহন রায় ইংরাজী অনুবাদে সন্ষ্ট না 
হইয়া গ্রীক ও হিক্ত ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল হইতে 
প্রমাণ সকল উদ্ধত করিয়া তাহা স্বয়ং ইংরেজীতে অনুবাদ 
পূর্বক দেখাইগেন যে, মাস ম্যান সাহেবের কথা তাহার 
অবলঘিত ধর্মশান্ত্র সঙ্গত নহে। মাসম্মযান সাহেব 
পরান্ত হইলেন। ইতডয়া গেজেটের ইংরেজ সম্পাদক 
লিখিলেন যে, এই বিচারে ইহাই প্রিগন্ন হইল যে 
রামমোহন রাগ এ দেশে এখনও তাহার সমতুল্য লোক 
গ্রাপ্ত হন নাই। রামমোহন রায়ের খুষ্টধর্ম বিষয়ক এই 
সকল বিচারপুস্তক অতি শীঘ্রই লগুন নগরে গ্রকাশিত 
হইল। তাহার জীবদশায় এবং তাহার মৃত্যুর গর অন্ন 


১০৬ মহাতা!। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন্চরিত | 


দিনের মধ্যে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় উক্ত গ্রন্থ সকলের 
অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংলগবাসী- 
গণ ট পুস্তক পাঠে একজন বাগানীর বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া 
আশ্চর্য হইয়াছিলেন। 


পৌত্তলিক মুখচপেটিক| প্রকাশ । 


রামমোহন রায় ও মাসয্যান সাহেবের কথা লইয়া 
যখন ইয়োরোপীয় ও দেশীয়সমাজে আন্দোলন টপিঠেছিল, 
সেই সমঘনে রামমোহন রায়ের এক জন শিষ্য বাবু 
ব্র্রমোহন মন্ুমদার ধর্মতগার ইউনিটেরিয়ান্‌ মৃদবাধনত 
হইতে “পৌত্তলিক প্রবোধ” নামে একখানি পুস্তক 
গ্রকাশ করিলেন ' এচলিত পৌপ্ুপিকতার বিরুদ্ধে 
এমন সুযুকতিপূর্ণ গরন্ধআমরা কখন দেখি নাই। ইহাতে 
যেরপ শাস্তায় জান ও প্রথর তর্কণক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহা দেখিয়া কোন কোন বিজ্ঞ ব্যাজ অনুমান করেন 
যে) উহ! রাজা রামমোহন রায়েরই লিখিত। বেনামি 
পুস্তক গ্রকাশ কর! তাহার অত্যাম ছিল? সুতরাং 
এ অন্যান অযুলক বলিয়া একেবারে অগ্রাহ্‌ করা যায় 
না। যাহ! হউক, উহা যে অন্ততঃ তাহার গিশেষ সাহায্য 
লিখিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই হইডে পারে না। মে 


ৃ কলিকাঁত| বান। ১০৭ 


সময়ে এক জন মন্ত্ান্ত বংশোতব ব্যক্তির নাঁমে উক্ত 
পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। 

অনেকদিন পরে, ত্রা্মসমাজ হইতে যখন উক্ত পুস্তক 
গ্রকাশ করা হয়) তখন উহার কঠোর নামের পরিবর্ছে 
পৌত্তলিক এবোধ এই নামকরণ হইয়াছিল । 

হিন্দুশান্ত্র বিষয়ে জনৈক পারি মাহেবের সহিত 

বিচার- ব্রাঙ্মনিক্য।ল ম্যাগ্যাজিন গ্রকাশ। 

শ্ীরামপুরের জনৈক খৃষ্টিয়ান পাদরি, বেদান্ত, সতায়, 
মীমাংসা, গাতঞল, সা্্য, পুরাণ, তন্ত্র) গ্রভৃতি শান্তর এবং 
যোনিত্রমণ। জন্মান্তরীনফলভোগ প্রভৃতি মতের বিরুদ্ধে 
সমাচার চত্তরিকা গ্রে, ১৮২১ ধৃষ্টান্দে ১৪ই জুলাই, 
একখানি পত্র গ্রকাশ করেন। রামমোহন রায় তাহার 
প্রচারিত ত্রাহ্গণসেবধি নামক পত্রিকায় তাহার উত্তর 
দিয়াছিলেন। উহাতে খুষটধর্শের বিরুদ্ধে কতকগুলি 
অথগুনীয় যুক্তি ছিল। উহাতে রচয়িতার জাতীয় ভাব 
ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দুটি হয়। 
“প্রীশিবগ্রসাদদ শর্মা” এই কল্পিত নামে গত্রিক। গ্রচারিত 
হইত; বাস্তবিক রামমোহন রায়ই উহার গ্রকৃত লেখক | 
উহ] ্রঙ্গনিক্যান্‌ ম্যাগাজিন ( 81910091199] 11869. 
206) নামে, এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গান! ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার 


১৯৮ মহাত্ব! রাঁজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিভ। 


ইংরেজী অনুবাদ সহিভ গ্রকাশিত হইত। সর্ব 
দ্বাদশ সংখ্ঠ| পর্যান্ত প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় যে, রামমোহন রায়ের বর্তমান পুস্তক গ্রকাঁশক 
তিনর্ধ।নির অধিক সংগ্রহ করিতে গারেন নাই। 

গাদূরি ও শিষ্যসংবাদ। 


আমরা রাষমোহন রায়ের থুষ্টধর্ম বিষয়ক আর 
একখানি, পুস্তকের কখ বলিব? ইহার নাম “গা্দরি ও 
শিষ্যসংবাদ।” উত্ত পুস্তকে এক গার্দুরির সহিত তাহার 
চীন দেশীয় তিন জন শিষ্যের কথোপকথন কল্পিত 


হইয়াছে। থুষ্টিয়ানদিগের তিন ঈশ্বরের মত যে, যাঁরপর- 
নাই অযুক্ত ও অসগত) উক্ত পুস্তকে তাহ সী সুনদর- 


রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
আত্মীয়তা সংস্থাপন পার 

তাহার কলিকাড়। বাসের পর বংসর অর্থাৎ ১৭৩৭ 
শকে (১৮১৫ থৃঃ অঃ) তিনি তাহার মাণিকতলার ভবনে 
“আতীয় সতা” নামে একটা সতা সংস্থাপন করেন। গর 
বৎসরেই সিম্ল। যঠিতলায় রামমোহন রায়ের বাটীতে 
সত! উঠিয়া যায়। কিন্তু আবার তৎপর বৎসরেই মাণিক- 
তন্লার বাটীতে উঠিয়া আসে। সত ,সপ্তাহে এক দিন 
করিয়া হইত। শিবগ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন, 
এবং গোবিন্দ মাল! বরহ্ষসঙ্গীত করিতেন? কিন্তু লোক 


কলিকাত| বাঁস। ১০৯ 


ব্যাধ্যা হইত না। এই সময়ে লোকের বিরাগ ও নিন 
সহ করিতে ন1 গারিয়। তাহার কয়েক জন অন্নচর 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। জয়কৃষ্ (সংহ 
পৌত্বলিকদ্রিগের সহিত যোগ দিলেন? এবং সর্বত্র এই 
মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে। 
আত্বীয়সভায় গোবৎস হত্য। কর। হয়। এই সকল গ্রতি- 
কুল অবস্থা রামমোহন রায়কে লেশমাত্র বিচলিত করিতে 
পারিত না।' তিনি সর্ধদ| আপনার উদ্দেশ্রসাধনে যত্রশীল 
থাকিভেন, এবং প্রতিদিন মন্ধ্যাকালে গন্তীরতাবে পরমে- 
শ্বরের উপাসনা করিতেন। কয়েকজন বন্ধু তাহাকে 
ছাড়িয়। গেলেন বটে, কিন্তু সকলে ছাড়িলেন না। 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে এবং বাবু ব্রজমোহন 
মজুমদার ও অপর কয়েক জন নিয়মিত্বরূপে আত্বীয়সভায় 
উপস্থিত হইতেন। তাহারা সর্বপ্রথমে প্রকাশ্যরূপে 
রামমোহন রায়ের মত গ্রহণ করাতে লোকে তীহার্দিগকে 
নাস্তিক বলিয়৷ গালি দিত। 


তাহার বিরুদ্ধে মোকদদম] | 


আত্বী়সত1 রামমোহন রায়ের বাটাতেই হইতে 
ললাগি। গরিশেষে তাহাকে গৈতৃক সম্পত্তি হইতে 


১১০ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বঞ্চিত করিবার গন্য তাহার ভ্রাতুদ্ুত্রেরা তাহার বিরুদ্ধে 
যোকদদমা উপস্থিত করাতে তিনি স্বয়ং সভায় উপস্থিত 
থাব্ধিত পারিতেন ন|। নেই জন্য মতা কখন বৃন্দাবন 
মিত্রের বাটাতে, কণন উপনগরে রাজ! 'কালীশঙ্কর 
ঘোষালের বাটাতে, এবং কখন তুলাবাঞ্জারে বিহারীলাল 
চৌবের বাটীতে হইত 


এক মহা বিচারমভা ও গত্র্ধণ্য 
শীন্রার পরাহব। 


আত্মীয় সত কিছুকাল পর্যান্ত এইরূপে চলি 
পরিশেষে ১৮১৯ ুঃ অঃ উপরিউক্ত বিহারীলাল চৌবের 
তবনে এক মহাসতা| হইল। কলিকাতা৷ ও উপনগরের 
প্রধান প্রধান পর্ভিত ও প্রধান প্রধান ধনবান্‌ ও সনান্ত 
ব্যক্তিগণ মতামগডুপে আসান হইলেন। ব্রন্ধজ্ঞানীদিগকে 
বিচারে পরাস্ত করিবার জন্য, কলিকাতার প্রধান সমাঙ্- 
গতি রাজ রাধাকান্ত দেব বড় বড় ভট্টাচার্য গণডিতগণকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া! আসিলেন। রামমোহন রায়কে 
পরাস্ত করিবার জন্ত অনেক ফড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। 
কিন্তু ঈশ্বরগ্রদত্ত গ্রতিতার নিকট নকলই বিফ 
হইয়া গেল। সভাস্থল যে যে তর্ক উপস্থিত করা 


কলিকাতা বাস। ১১১ 


হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুবর্ণ শান্বীর তর্কই প্রধান। 
তিনি বলিলেন যে, বঙ্গদেশে প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
প্রা্ত হওয়া যায় না, সুতরাং এখানে বেদ প্রাঠ 
হওয়া উচিত নহে। স্ুত্্ষণ। শাস্ত্রী এই কথা বলিলে, 
কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কেহই এ্রতিবাদ 
করিলেন না। অবশেষে রামখোহন রায় গন্তার তাবে 
তাহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর 


তর্কযুদ্ধের গর, সুত্ণ্য শাস্্ীকে নিরস্ত হইতে হইল । 
রামমোহন রায়ের অসামীন্টি ক্ষমতার কথা তাড়িতের স্থায় 
চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া গড়িল। গৌত্তলিকগণ ক্রোধ ও 
বিদ্বেষধণতঃ বিবিধ প্রকারে ঠাহার অনিষ্ট সাধনে প্রয়াস 
পাহতে লাগিলেন। 


মোকদমার জন্য ব্যস্ততা । 


রামমোহন রায়ের ত্রাতুপুন্, তাহাকে বিধন্থাঁ বলিয়া 
পেতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য) তাহার নামে' 
সুপ্রিম কোটে মোকদ্মা উপস্থিত করেন। রামমোহন 
রায় উহাতে এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া গড়িয়াছিলেন যে, 
এই সময়ে ছুই বংমর কাল আত্মীয়সতা৷ বন্ধ ছিল। 
এতভিন্ন এই সময়েই বর্ধমানের মহারাজ তেজটাদ বাহা- 


১১২ মহাজন রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


দুর পিভৃখূণের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কলিকাতা প্রতিন্স্যাল 
কোর্টে নালিশ করেন। শুনা যায়, রামমোহন রায় গ্রচ- 
লিত, ধর্মের বিরুদ্ধে দ্ডায়মান্‌ হওয়াতেই মহারাজা 
অত্যন্ত তুদ্ধ হইয় তাহাকে জব করিবার মানসে এই 
মোকাম] উপস্থিত করেন। রামমোহন রায় যেরূপে 
আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া জয়লাত করেন, তাহা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। 

অনেক দিন হইতে রামমোহন রায়ের মনে এই এবল 
ইচ্ছা ছিল যে, ব্রদ্ধোপাসনা ও ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচার জন্য বিধি- 
পূর্বক একটি সমাজ সংস্থাপন করেন? কিন্তু উপরিউক্ত 
মোকদমা সকল এবং তজ্জনিত অন্তান্ত কষ্টে গড়িয়া, 
তিনি মনোরধ পূর্ণ'করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, 
শিষ্যদিগকে ধর্মশিক্ষা দিতে ও মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ঠ ধর্ম- 
বিচারে প্রবৃত্ত হইতে তিনি স্কান্ত হন নাই । 


টাইটলর সাহেবের সহিত তর্বযুদ্ধ | 


এই সময়ে অর্থাৎ ১৮২৩ থুষ্টাবে একটি আমোদজনক 
তর্বযুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের একদিকে হিন্দু কালেজ 
ও মেডিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার টাইটলর সাহেবেনু 
ন্রাত। (হিন্দু কারেজের জনৈক শিক্ষক) ওক্রীরামপুরের 


কলিকাতা বাস। ১১৩ 


মিসনরিগণ। এবং অপরদিকে রামমোহন রায়। সুপ্রসিন্ 
"হরকরা” ও “ফ্রে্ড অব ইঙিয়া” পত্র ক্ষেত হইয়া- 
ছিল। উভয় পদ্ধই উ্ত ছুই পত্রে পরম্পরের গ্রতি শ 
অন্ত কল নিক্ষেপ করিতেন। 

হরকরা-পত্রে টাইটলর সাহেব, গ্রথমতঃ রামমোহন 
রায়কে আক্রমণ করেন। তাহাতে “বামদাস* এই 
কল্পিত নাম স্বাক্ষর করিয়া হিনুভাব অবন্বন পূর্বক 
রামমোহন বয় তাহার এইবপ উত্তর দিলেন যে, "্রাম- 
মোহন রায়, পৌতলিক হিন্দু ও ্রিতববাদী ধৃয়ান উতয়ে- 
রই পরম শক্র। রামযোহন রায় ঈশ্বরের বহুত্ব ও অবতার- 
বাদ উভয়েরই গ্রতিবাদী। এ ছুটা মতই খিদু ও ত্রিত্- 
বাদী গরীষটিয়ান উভয়েরই মূল মত। সুতরাং এস, আমর! 
(হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান) একত্র মিলিত' হইয়। আমাদের 
মাধারণ শক্র রামমোহন রায়কে আক্রমণ করি” এই 
উত্তর পত্রধানি কোঁধ! হইতে আসিল, কেহ জানিতে 
পারিল না। একজন ত্বণিত পৌত্তলিক, থ্রীষ্টিয়ানের 
সহিত মাধারণভূমিতে দ্ডায়মান হইতে চায় ইহা টাই- 
টলর সাহেব বা অপর ধুষ্টয়ানদিগের সহ্‌) হইবে কেন? 
তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয় রামদাসের পত্রের উত্তর 
দিবেন। বগিলেন .যে। খ্রীষটধর্মে ও হিনুধর্ণে তুয়ন। 


১১৪ মহাত্ব। রাঁজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


করা অতি অন্তায় কর্ম; উহাদের সাধারধ ভূমি এক 
হইতে পারে না। ঘোরতর যু আগ হইল। “রামদাস” 
অতি পরিস্কাররূণে প্রদর্শন করিলেন খে, ত্রিত্ববাদী গ্রীষ্- 
যানের ধর্ম ও পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্মের ভিতিমুল এক ;-_ 
অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বহুত । খ্ীষটধর্মের শ্রেগত্ব গ্রতিপন্ন 
করিবার স্বন্ত টাহটলর সাহেব ও তাহার পক্ষ-দমর্থনকারী 
্ীষ্টয়ানগণ খ্রষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া) খৃষ্টধর্মে ভবিষ্যহ্ানী 
পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি অনেক দেখাইনেন। ""র|মদা”ও 
হিন্নুশান্ত্র হইতে সে সকল প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করি 
লেন। উভয় পক্ষ হইতে অনেক উত্তর গ্রত্যুততরের পর 
প্ৰামদাসের' ই জয় হইল সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাম- 
দসেরও অপর পক্ষের পত্র সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। উহ! পাঠ করিতে অতিশয় আমোদ বোধ 
হ্য়। 


রামমোহন রায়ের দ্বার পাঁদ্রি আড্যাম 
সাহেবের মতপরিবর্তন। 


এই সময়ে উইলিয়ম আড্যাম নামক একজন ক্রিত্ববাদী 
ব্যাগটি থৃিয়ান মিসনরি ভারতবর্ষে আগমন করেন। 


ধলিকাঁডা বাঁঈ। ১১৫ 


ধামমোহন রায়ের সহিত তাহার আলাগ হনে, তিনি 
তাহাকে খ্রীধর্ধে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যন্ত ঘর 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া দাঞ্জইল। 
রামমোহন রায় থুষ্টিয়ান না হইয়া, আভ্যাম সাহেব 
তাহার মতে আগিলেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন 
যে. গরমেশবরের বদ, ধষটে ঈশবর্। ও তাহার রে 
গাপীর পরিত্রাণ ইড্যদি মত বাইবেল বিুদ্ধ। আড্যাম 
সাহেব রামমোহন রায়ের উপদেশে ইউনিটেরিয়ান 
হইলেন। চতুর্দিকে হল স্কুল পড়িয়া গেল। ঘআড্া।ম 
সাহেবকে গৌড় ধৃঠিয়ানের। £56০010 21160 (081) 
বলিতে নাগিলেন। অর্থাং ময়তানের প্ররোচনায় 
আভ্যামের (প্রথম মন্থষ্যের) যেষনু গতন হয়, সেইরূপ 
রামমোহন রায়ের হাতে গড়িয়া "দ্বিতীয় বার গতন 
হ্ই্ন। 


উপানন| সভা মংস্থাপনের প্রস্তাব) ও 
কমনবন্থুর বাটাতে নভা-গ্রতিষ্ঠা। 


আভ্যাম সাহেব বুদ্ধিমান ও সর লোক ছিলেন | মত গরি- 
বর্তনের পর তিনি বিশ্লক্গণ উৎসাহের সহিত একেম্বরবাদ 
প্রটারে প্রবৃত্ত হইলেন। হনকরা নামক সংবাদপত্রের 


ছ্‌ 


১১৬ মহা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরত | 


আপিস-বাড়ীর দ্বিতীয়ত গৃহে 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি, 
(যার 9001910) নামক এক সভা সংস্থাপন 
করিবেন এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান গ্রষ্টিয়ানধিগের 
মতানুদারে ঈশ্বরোগাসন| হইত। রাজ! রামমোহন রায় 
এই সতাতে তাহার পুত্রগণ। কয়েকজন ঢূর-সম্পকাঁয 
জাতি, এবং তারাটাদ চক্রবর্তী ও চন্্রশেধর দেব এই 
দুই শিষ্য 'পমতিব্যাহারে গমন করিতেন। এক দিবস 
: ধা ত* হইলে তাহারা গৃহগ্রন্যবর্তন করিতেছেন, এমন 
সময়ে তারাটাদ চক্রবর্তী ও চন্রশেধর দেব বলিলেন 
যে, বিদেশীয়দিগের উগাধনাঙ্থলে আমাদের যাই- 
বার গ্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উগা- 
সনা-গৃহ প্রতিঠা করা আবগ্তক। এই কথাটি রাযযোহন 
রায়ের মনে লাগিল! তিনি তাঁহার বন্ধু দ্বারকালাথ 
ঠাকুর ও টাকিনিাদী রা কালীনাধ মু্সির মহিত 
পরামর্শ করিন্পেন। পরে এই বিষয় স্থির করিবার জন্য 
তাহার বাটাতে এক সত্তা হইল। নভাতে ৮ দ্বার- 
কানাথ ঠাকুর। & রায় কালীনাথ যুন্দি। ৮ প্রসয- 
কুমার ঠাকুর এব. হাবড়া মিধামী ৬ মধুরানাথ মন্্লিক 
বলিলেন যে, এই মহৎ উদ্দেশ সাধন স্ব ক্তাহারা 
ঘথাসাধ্য সাহায্া করিবেন। চত্জশেখর দেবের গ্রতি 


্লিকাত। বাস ১১৩ 


তাঁর দেওয়। হই ধে, তিনি সিমূলায় শিবমায়ায়ণ সয়- 
কারের বাচীর দক্ষিণে এক ঘঙ ভূমির মূল্য গ্রিয় করেম। 
কিন্তু উক্ত স্থান উদ্দেশ্য সাধনগক্ষে অনুকূল বলিয়। বোধ 
না হওয়াতে, যোড়া্াকো, চিৎপুর রোডের উপর মল. 
লোটন বসুর * একটা বাড়ী ভাড়া! লইয়া ১৭৫৯ শকে। ৬ 
তাদ্র ১৮২৮ খরষ্টা্বে উগা্না মতা সংস্থাগিত হইল। 

প্রতি শনিবার সন্ধা! সাডটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সতার 
কার্য হইত্।। দুইজন তেনুও ব্রাহ্মণ বেদ) এবং উৎসবা- 
নদ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ গাঠ করিতেন। গয়ে ববামান্ত্র 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বৈদিক গ্লোকের ব্যাধ্যা করিলে 
সংগীত হইয়া সতাতঙ্গ হইত) তারাটাদ চক্রবর্তী সম্পাদক 
নিষু্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হিদুগণ অনেকে 
সভায় উপস্থিত হইতেন। 


বর্তমান মমাজমনির প্রতিষ্ঠা 
এই মতা! মংস্থাপনের অন্ন দিন গরেই, যথেষ্ট অর্থ 
গৃহীত হইলে চিৎগুর রোডের পার্থে এক খণ্ড তৃমি 
* গণি বণিকদিগের অধীনে কর্ণ করিতেন বালায। লোকে 
কমললোটন বনৃকে ফিরি কমল বহু বলিত। এক্ষণে হানা মল্লিক 
উক্ত বাটার মন্বাধিবারী। 


১১৮ মহাতা। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


জর করিয়া তাহার উপর বর্তমান সমাজগৃহ নির্দিত, 
হইল। ১৫১ শকের ১১ মাঘ হইতে সেখানে সমাজের, 
কার্য আরম্ভ হইল। এক্ষণে উক্ত দিবসই সমাজের 
সান্বতকরিক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথমে কিছু দিন 
ভাদ্র মাসে সম্বংসরিক উৎসব হইত ; এবং তদুপশক্ষে বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ মুনি, ও বাবু মথুরানাথ 
মল্লিক, ব্রাহ্মণ গঞ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়! আনিয়া বন 
অর্থ গদানপূর্বক বিদায় করিতেন। 


সমাঁজ সংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ | 

এক্ষণে ব্রাহ্মদমাজ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, 
ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে অত্যন্ত মত-বৈপরীত্য ঘটিক্নাছে, এরূপ 
স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, ব্রাহ্গদমাজ সমন্ধে 
উহার স স্থাপক রাজ!'রামষোহন রায়ের মনের ভাব কি 
ছিল? নমাঞ্জ প্রতিঠা করিবার তাহার প্রকৃত উদ 
কি? তিনটি কথ! পরিফাররনপে বুঝিতে পারিলেই এ 
প্রশ্নের মীমাংসা হইয় যায়। প্রথম, তিনি যে উপাসন। 
মন্দির প্রতিঠ করিয়াছিলেন ভাহার উপাস্য দেবতা কে? 
দ্বিতীয়, উপাসক (ক? এবং তৃতীয়, উপাসনার প্রণালী 
কি? আমরা ক্রমে এই তিনটি কথারই উত্তর দিতেছি 
তাহা হইণেই মূল প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইবে। 


কলিকাঁত। বাস। ১১৯ 


প্রথম কথ। উপান্ত দেবতা কে! ব্হ্ধাণ্ডের অষ্া। 
পাতা, অনাদ্যনন্ত। অগমা ও অপরিবর্তনীয় পরমেস্বরই 
উপাদ্য। কিন্তু কোন গ্রকার সাম্প্রদায়িক নামে তাহার 
উপামন| হইতে পারিবে ন|। রামমোহন রায় মা 
গৃহের যে টডীড গত্র লিখিয়া গিয়াছেন, ভাহাতে তিনি 
য়ং এ সন্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, নিন উদ্ধত হইল । 
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দ্বিতীয় কথা। উপাসক কে? ঘে ফোনযাক্তি তত্ব 
তাবে, শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আমিধেন, তাহারই 
জন্য রামমোহন রায়ের উপালন1 মন্দিরের দ্বার উক্ত । 
জাতি, সপ্তরদায়। ধর্ণ, সামাজিক পদ্ন, এ লকলের কিছুই 
বিগার নাই। যে কোন সম্প্রদায় যে কোন ধর্ম। যে 
কোন অবস্থার লোঁক, হউন না কেন) এগানে গরষেশ্বরের 
উগাসন! করিতে মকলেরই সমান অধিক|রু। এ সম্বন্ধে 
টু টভীড পত্রে নিখিত হইয়াছে। | 


১২০ মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।' 
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তৃতীয় বধা। উপামনা প্রণালী কি? কোঁন প্রহার 
ছবি, প্রতিমূর্তি বা! ধোদিত মৃত্তি ব্যবহৃত হইবে ন|। 
নৈবেদা।, বলিদান প্রভৃতি কোন সাশ্রদায়িক অনুঠান 
হইবে না। কোন প্রাণীহিংস| হইবে না। কোন প্রকার 
আহার পান হইবে না। উপাসনা-গৃহের মধ্যে এ সকল 
কিছুই হইতে পারিবে না? সুতরাং উপাসন। গ্রণালীতেও 
সে সকল নিবিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। যেকোন 
জীব বা পদার্থ কোন মন্ধষ্য বাঁ সঙ্দায়ের উপাস্য 
এখানকার বৃত। বা.মংগীতে বিদ্রুপ, তাচ্ছাল্য বা দ্বণার 
সহিত তাহার বিষয়' উল্লেখ কর! হইবে না। এ সকল 
অতাব পক্ষে। ভাব পক্ষে এই যে, যাহাতে জগতের 
অষ্টা। ও পাত পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার উন্নতি হয়? 
প্রেম, নীতি, তি, দয়া সাঁধুভার উন্নতি হয়) এবং মকল 
ধর্শস্রদায় ভু (পাকের মধ্যে এঁকাবন্ধন দূটীভৃত হা, 
এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, গরার্থন] ও সঙ্গীত 
হইবে। অন্ত কোন রূপ হইতে পারিবে না। ট্ু্ভীড- 


কলিকাতা! বাস। ১২১ 


গল্প হইতে এ সমন্ধে কয়েকটা পংজি নিয়ে উদ্ধত 
হইল। |] 
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১২২ মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 
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্রাহ্মপমাজ-গ্রতিঠা সমন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের 
অতিগ্রায় কি, উষ্টডীভ-পত্র মনোযোগ পূর্বক পাঠ করি 
লেই তাহা স্ুম্গষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তথাচ আমর 
তদধিষয়ে একটু আলোচনা করিব। 

রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব। 

যামমোহন রায় নূতন কি করিয়া শিয়াছেন? নিরা- 
কার পরমেশবরের উপাসনা কি নুতন? মহত্র সহত্র 
বংসর পূর্বে তক্তিতাজন মছধিগণ নিরাকার ব্রহ্ধকে 
“করতগ্ননাত্ত আ'মলকবং" অন্থতব করিয়া ছিলেন। 
নিরাকার ব্রষ্থবিষযক উপদেশে উপনিষ পূর্ণ। 
তবে রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেম? জাতি, 


| কলিকাত| বাগ। ১২৩ 


বর্ণ” সম্ত্রদায় নির্বিশেষে নিরাকার পরমেশবরের সার্ক- 
ভৌমিক উপাসনাগ্চার। এইটিই তাহার নূতন। 
ঘামমোহন রায় বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কি চঙ্ডাল। হিন্দু কি 
যবন, সকলে এস, শ্রাতৃবন্ধনে বন্ধ হইয়া এক নিরীকার 
পরমেশ্বরের উপাসমা কর। যে জাতি, যে বর্ণ, যে 
সপ্্রদায়ভুক্ত লোক কেন হও না, সকর্লে এস, সার্ব- 
ভৌমিকভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, ম্মনাদ্যনত্ত 
পরত্র্ষের পূজা কর” 

মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখ] যায় যে, 
নানা মহৎ ভাবের মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া 
তাহাদিগের জীবন গথের নেত। স্বরূপ হয়। তাহারা 
যাহ! কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন। সেই ভাবটি তন্মধ্যে 
মধা-বিদ্দু হয়! অবস্থিতি করে। ্আায্মাতে পরমায্ার 
দর্গন" উপনিষদকারদিগের ইহাই প্রধান ভাব। 
“বিশ্বব্যাপী মৈত্রী) বুদ্ধদেধের ইহাই এধান ভাব। 
আপনাকে আপনি জান, সক্রেটিসের ইহাই প্রধান 
তাব।. «পৃথিবীতে স্বণরাঞ্জ” ইসার ইহাই প্রধান ভাব। 
এক মাত্র ঈশ্বরের পূজা, অগর সফল দেব-পূজার 
প্রতিবাদ" মহন্বদের ইহাই গ্রধান ভাব, *ধর্থচিনতা় 
ব্যজিগত স্বাধীনতা” লুখরের ইহাই প্রধান ভাব। *তি- 


১২৪ মহাঁত। রাজ। রামমোহন রায়ের জীবন্চরিভা ' 


তেই মুজি” উচৈতষ্ঠের ইহাই প্রধান ভাব। “মানব- 
গ্রন্কৃতির সর্ধাগীন উন্নতি” ধিওডোর গার্কারের ইহাই 
প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজ] রামমোহম রায়ের এরধান 
তাব*দার্বভৌমিক উপামনা।+ কেখল তাহাই নহে; 
সেই সার্বতৌমিক উপাসনার জন্য মমাজপ্রতিষ্ঠা) এটিও 
জগতের গঙ্গে' নূতন। দ্বিতীয় তাবটি প্রথম তাবেরই 
অন্তভু জি এই ভাবের মৌলিকত্ব (01181411) ) 
কেহ অন্বীকার করিতে পারেন ন|। | 


নর্ববভৌমিকত| ও জাতীয়ভাব। 


কিন্তু এস্সলে একটি কথা হইতেছে । রামমোহন রায় 
যদি সম্পূর্ণ অসাশ্রদায়িক ও সার্বভৌমিক ভাবে সমাজ- 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তবে তিনি সেই সমাজকে 
হিনূভাবে সজ্জিত করিলেন কেন? বাস্তবিক তিনি 
সমাজকে বিশেষরণে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ 
বেদীতে বলিয়া বেদ পাঠ করিতেছেন, বৈদিক গ্লোকের 
্যাধ্য| হইতেছে, এ সকল সম্পূর্ণ হি্দুতাব। টষ্টভীড 
পত্রের অসাশ্পরদান্মিক উদারভাব, এবং এরূপ হিন্দুভাবের 
মধ্যে সঙ্গতি আছে কি না ইহাঁই বিবেচনার বিষয়। 

কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অপ্তি 


চি 


কলিকাতা! বাস। ১২৫ 


দোষে দোষী করিয়াছেন। আমরা সেন্প বোন দোষ 
দেখি না। সত্যমাব্রই অসাশ্রদায়িক ও উদার। 
সত্য ভারতবর্ধায় কি ইয়োরোপীয়, হিন্টু কি যাবনজিক 
জাতীয় কি. বিজাতীয় নাই। দৃত্য আমারও নহে, 
তোমারও নহে। উহা মানবজাতির সাধাব্রণ সম্পত্তি। 
কিন্ত সত্যকে কাধ্যে গরিণত করা৷ ও সত্যগ্রচার স্ব 
প্রত্যেক জাতি তাহার্দিগের জাতীয় ভাব ও রুচি 
অন্ুধারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
কোন ধর্ম সম্প্রদায় দাড়াইয়| গ্রার্থনা করেন, কোন 
ধর্গশ্্রদায় বসিয় গ্রার্থনা করেন, এবং কোন ধর্মসশ্রদায় 
একবার দাঁড়াইয়া ও একবার বসিয়া প্রার্থনা করেন। 
সার্বভৌমিকতা৷ রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন 
প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহ্থার তুল্য অসম্ভব 
ও হান্তের কথ! আর কি আছে? জাতীয় তাৰ অবলঘ্থন 
করাতে কেবল দোব নাই এরূপ নহে, এবুপ করাই 
কর্তব্য। নতুবা প্রচার বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হওয়া স্বকঠিন। 
সমগ্র জগতের ইতিহাস এ কথার যাথাধ্যপক্ষে সাক্ষ্দান 
করিতেছে । ভজিভাঙ্ন সেন্টগল পর্যযস্ত উপদেশ 
দিয়াছেন যে, যে লোকের নিকট প্রচার করিতে হইবে। 
তাহাদিগের জাতীয় ভাব ও রুচির অনুব্তী হইয়া 


১২৬ মহাত্ব রাঙ্গা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্ত। 


তানুরগ প্রণালী অবগন্ধন করাই বিধেয়। *3৫ ৪] 00110 
৪]| 116।% ইহাই তাহার উপদেশ। অবপ্ত কপটতা- 
টরঘ যে মহাপাতক) তাহা বল! বাহুল্য। 

তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে 
যে হিন্ুগ্রণালী অবলন্িত হইয়াছিল, তাহা ট্র্-ভীড- 
পত্রের কোন্‌ কথার বিরুদ্ধ এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা 
গ্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ ধলেন যে, 
রামঘোহন রায়ের সময়ে লমাজে যে ঘরে বেদ পাঠ হইত। 
মেখানে শুত্রের প্রবেশাধিকার ছিল লা। সত্য হইলে, 
এপ্রকার নিয়ম নিশ্চয়ই অসাশ্প্রদায়িকভাবের বিরোধী। 
কিন্তু রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিধা বাবু 
চন্ত্রশেখর দেব আমাদের কোন বন্ধুর নিকট এ কথা 
অন্বীকার করিয়াছিলেন। "তরী শূদ্র ধিজব্ধুনাং ত্রয়ী ন 
শ্রুতিগোচরা” এ বাক্যটি রামমোহন রায় তাহার প্রচারিত 
গ্রন্থে বেদবিরদ্ধ বলিয়াছেন। সুতরাং তজ্জন্তও উত্ত 
কথাটি অমূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। 

সমাজকে মদিও হিনু আকার দেওয়া! হইয়াছিল? 
কিন্তু উহা মূরে বিদেশীয় দিগের অনুকরণ । প্রকান্ত 
সভা করিয়া সামাদ্দিক উপাসনা. দেশীয় ভাব নহে। 
সমাজের ইতিবৃতেও দেখা যাইতেছে -যে, আত্যাম 


কলিকাত্ত| বাস। ১২৭ 


সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি দেখিয়! ,তদগ্ুকরণে 
আর একটি উপাসন। সভা করা হইয়াছিল। তবে সেই 
অন্ধুকরণকে সম্পূররূপে হিন্দু আকার দেওয়া হয়। ) 


্রন্নজ্ঞানপ্রচার ও সামাজিক অশান্তি। 


রাজা রামমোহন রায় ও তাহার বর্ধুগণের যত 
ক্ষজান প্রচার হইতে লাগিল। অনেক "সরলচিত্ত 
লোক রাজার গ্রন্থাদি গাঠ করিয়। তাহার মতে আক 
হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধের স্বভাবতই রক্ষণধীল; সুতরাং 
নব্য সম্প্রদায়ের মোকের মধ্য হইতে অনেকে সত্যগ্রহণে 
অগ্রসর হইলেন। এই গ্রকারে প্রাচীন ও নব্যতন্ত্ে 
মততেদ উপস্থিত হওয়াতে অনেক পরিবারে পিতা-পুত্রের 
মধ্যে অশান্তি উগন্থিত হইলল। সে ভয়ানক ময়! 
এখন যজ্জোপবীত ত্যাগ করিলে বা বর্ণশঙ্কর বিবাহ 
করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়, তখন কেবল সমাজে 
উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে সমাজচযুত 
হইতে হইয়াছিল। 

ধর্মাসভা ; বালাল! ও পারশ্যভাষায় সংবাদ পত্র। 

কেবন বরন্বজান ও গৌভলিকতা। লইয়াই বিবাদ 

নহে। সতীদাহ বিবাদের একটি প্রধান বিষয়। ব্রগ- 


১২৮ মহাতু| রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিভ | ' 


জান প্রচার ও সতীদাহ নিবারণের জন্য রামমোহন রায়ের 
প্রাণগত যয দেখিয়া পৌপুলিকগণ শঙ্কিত হইলেন? 
এবধরামমোহন রায়ের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিবার 
উদ্দেশে ধর্মসত| নামে একটি মন্তা সংস্থাপন করিলেন। 
জ্ঞান ও সৃতীদাহ নিবারণের পক্ষমর্থন করিবার জন্য 
এবং সাধারণতঃ সকল হিভকর বিষয়ে লিখিবার জন্ত 
এই সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় "সংবাদ 
কৌযুদী” নামক একধানি সাপ্তাহিক মংবাদ পত্র গ্রকাশ 
করেন। ধর্মসভা কৌমুদীর প্রতিন্দীস্বরূপ “চন্ত্রিকা” 
নামক একখানি পত্র প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গাল 
পত্রিক৷ তারতবামী সকল প্রকার লোকের বোধগম্য 
হইবে না বলিয়া রামমোহন রায় পারস্য তাষাতেও 
একথানি সংবাদ পত্র গ্রকাশ করিলেন। 


ব্রহ্মতা ও ধর্মামভার আন্দোলন। 


ধর্মসতার সত্যগণ বিবিধ' উপায়ে ব্রহ্মমতার অনিষ্ট 
চেষ্টা করিতে লাগিনেন। ত্রহ্মদভার অপরাধ এই যে, 
যাহাতে অনাথ! বিধবাগণকে দগ্ধ করিয়া হত্য। করা ন। 
হয়। উহার মত্যগণ তঙ্জন্য যর করিতেছিলেন। যাহা 
হউক, ধর্মমভা বিলক্ষণ আড়মের সহিত চলিতে নাগিন। 


রুলিকাতা বাস। ১২৯ 


বাঞ্ রাঁধাকান্ত দেব, সভাপতি । মতিলাল শীল গ্রভৃতি 
নগরের প্রধান প্রধান ধনাগণ উৎসাহী সত্য। »লক্ষ টাক! 
সভার মুধন। এরপ শুনা যায় যে, সতার দিনে চিৎপুর 
রোডের যে বাড়ীতে সভ| হইত, তাহার প্রায় এক ঠলোয়! 
গথ পর্য্যন্ত গাড়ী দাড়াইত। 

এক দিকে এই। অপর দিকে রাধমোগন রায়, 
কয়েক জন অনুগত বন্ধুমাত্র লইয়া ব্রহ্মমভার গৃহে সত্যের 
ভাবী উন্নতির প্রতি নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। 
যাহার! তাহার অনুগত হইয়াছেন, তাহারা তজ্জন্ত 
সাধারণের নিকট নিন্দিত, তিরস্কৃত ও ঘ্বণিত। “নাস্তিক” 
“গ]ষও” প্রভৃতি শব্দ তাহাদের অঙ্গের আতরণ। 
সত্যের গু আকর্ষণে তাহারা তাহাদের উপদেষ্টা ও নেতা! 
মহাপুরুষের মুখপানে তাকাইয়া সঙ্ক্দয় সহ করিতে- 
ছিলেন। লোকবল, অর্থবল, আড়ম্বর এ সকলের কিছুই 
নাই। ধর্মদভার উন্নতি ও আড়খর দেখিয়। অনেকে 
বলিতে লাগিল যে, ব্রঙ্গঘত৷ আর অধিককাঁল স্থায়ী হইবে 
না। বাস্তবিক সে সময়ের অব] দেখিয়া কে মনে 
করিতে পারিত যে, সকল প্রকার বাধা, বিদ্ধ অতিক্রম 
করিয়া ত্রাঙ্মমমাগ, উন্নতি পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে 7 
বানুকাকণা-দন্লিত বীজজকণ| হইতে বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। 

৯ 


১৩০ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্ | . 


সাংসারিক তাবে দেখিলে ব্রহ্মমতারদল সকণ বিষয়ে 
ধর্মসভারদর্জের অপেক্ষা হীন ও নিকৃষ্ট। কিন্তু একা 
রামমোহন রায়ের গ্রতিত! সমগ্র বঙ্গভূমিকে বিকম্পিত 
করিম! তুলিয়াছিল। কলিকাতায় ব্রহ্ধপতা ও ধর্ণসভার 
কথা লইয়া যথা তথা আন্দোলন। এক এক দিন জনরব 
উঠিত যে ব্রঞ্থদত| ধর্দসতার নিকট অপূর্ণ পরাস্ত 
হইয়া গিয়াছে। আবার কোন দিন বা ঠিক তাহার 
বিপরীত গ্রকার জনরব উঠিত যে, রামমোহন রায়ের 
নিকট ধর্ম গরাতব শ্বীকার করিয়াছে, আর উহা 
মস্তক তুলিতে পারিবে না। 

রামমোহন রায়ের এক জন অন্গগত শিষ্য ব্রদ্ষদতা ও 
ধর্ণসভার বিষয় এইবূুগ বলিয়াছেন ?--“াহার (রাজা 
রাধাকাস্ত দেবের) এক জন অনুচর শ্রীযুক্ত তবানীচরণ 
বন্োপাধায় ধর্দসতার সম্পাদক হইয়া ঘরে ঘরে 
রামমোহন বায়ের ও ব্রাঙ্গমমাজের নিন্দাবাদ করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন এবং ব্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ করিতে 
সকলকে নিষেধ করিলেন। যাহার! তাহার নিষেধ না 
মানিয়া ব্াঙ্মদমাজে যাইয়া উপাসনা করিতেন, তাহার 
তৎক্ষণাৎ জাতিত্রষ্ট হইতেন। তথাপি যোড়াধাকোর 
ঠাকুর বংণীয়ের! ও তথাকার মিংহ মহোদয়ের, গঙ্গার 


কলিকাত| বাঁম। ১৩১ 


পশ্চিম গারের মল্লিক বাবুরা, টা্ী নিবাসী কালীনাধ 
মুন্সী, ও তেলিনীপাড়া নিবাসী অন্দা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের! স্বীয় গ্রতাবে ধর্শসভার ধর্মবিরুদ্ধ অকিঞ্চিতবঝুর 
শামন তুচ্ছ করিয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মদমাজের ও রাম- 
মোহন রায়ের পক্ষ অবন্ত্ন করিলেন। এই প্রকারে 
দুই দল তৎকালে গ্রসিদ্ধ হইল। ব্রা্মসতারদল ও 
ধর্মসভার দল। এই দুই দল লইয়া সমুদয় বঙ্গতূঁমিতে 
মহা দলাদলি* উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রদ্ষসভারদলের 
প্রধান শ্রীযুক্ত কালীনাধ রায়, মখুরানাথ মল্লিক, 
রাজকুষ সিংহ, অন্দাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। যে ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের! 
ইহাদের অনুষিত কর্মকাণ্ডে দান লইতেন অথবা ইহাদের 
নিকট হইতে দুর্গোৎসবের বাধিক গ্রহণ করিতেন, তাহারা 
ধর্শসভাতুক্ত ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় 
প্রাপ্ত হইতেন না--তাহার ধর্মসভার দলের মধ্যে সর্বতো- 


ভাবে অগ্রাহ হইয়] থাকিতেন। এ নিমিত্তে বরহ্ষসভার 
দনগতিরা স্বপক্ষ ব্রাহ্মণ গ্চিতদিগের পোষণের নিমিত্তে 
অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ই মাঞে; সাম্বংসরিক 
সমাজের উপলক্ষে, যে সকল ত্ত্াঙ্গণ গঙ্ডিতের! সমাজস্থ 
হইতেন, তাহাদিগকে উক্ত দ্নপতিরা ধনদানগ্বারা বিশেষ 
সম্মান করিতেন।” 


১৩২ মহাতু! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


রামমোহন রায়ের কার্য ও হিন্দু সমাজের ততুকালীন 
অবস্থাসন্বন্ধ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের উক্তি । 


তক্তিতাজন এরম বাবু দেবেন্নাথ ঠাকুর মহাশয় 
তাঁহার একটী বক্তৃতায় হিন্দুসমাজের ততৎকাণীন অবস্থা ও 
রামমোহন রায়ের কার্যাসম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, আমর! 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 

«গ্রথমত। ব্রাহ্মদমাজের কথা মনে হইলে এই দেশের 
প্রথম বন্ধু রাজ! রামমোহন বায়কেই শ্বরণ হয়। তাহার 
শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান ছিন। 
শ্র্গা তক্তি হৃদয়ের ধনও সেই প্রকার ছিল। এখন 
প্রথমেই তাহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে আবিভূতি 
হইতেছে। তাঁর তক্ি শ্রন্ধাতে উজ্জ্বল মুখ তার সেই 
উদ্বার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তার 
শরীরের বল. মনের বীর্য, হৃদয়ের ভাব সকলই অনুন্নপ। 
ধর্মের উন্নতির জন্য তিনি এখানে উদ্দিত হন। তিনি 
জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য 
গ্রকার পৌত্তলিকার মহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিল্লেন এবং 
মকগকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গন্গাোতের উগর 


কলিকাতা বাস। ১৩৩ 


এই সমাজরগ জাযন্তপ্ত নিখাত করিলেন। * +* তিনি 
যে সময়ে উৎগন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ 
সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে স্থাংকম্প উপুহিত 
হয়। তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিগ্রহর! রূজনীয় কাল? 
এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুধাইতে গারি 
না, যে সময়ে ব্রাহ্মদমাজের নামে সকলে খড়গহস্ত হইত । 
বঙ্গতৃমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্যতৃমি ছিল? রষ্টাচারের। 
পিশাচ সক তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শত 
মহত্র শত্রুতার আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর 
অধিদ্যারণা সমতূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে এবৃত হইলেন, 
এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজরূপ বাঁজ বপন 
করিয়। ত্রা্মধর্মকে সংসাপের মধ্যে আনয়ন করিলেন। 
এখন তে! দিনে দিনে জান, প্রভাবে বহগদেশের 
ধর্শক্ষেত্রে কষিকার্য্যের সুবিধা ও ফলের গ্রাচ্রযা হইয়া 
আমিতেছে। তখন সে গ্রকার ছিলনা । তখন বিংখতি 
বৎসরে যাহ। হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পর় হয়। 
যে সমগ্র তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি ভিন 
আর কেহই ত্রান্ধর্দকে এ সংসারে আনিতে পারিত 
ন|। তারই প্ধর জানান কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছি তিন 
হইল) তারই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাঁহাতে 


১৩৪ মহাতু। রাঁজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ! 


রবি হইল। **** ত্রাঘধর্ণ গ্রচারের জন্ত তার 
কত যন করিতে হইয়াছিঙ্ল) তার ধন গেল) সমুদয় 
বিষয় গেল, দিল্লির বাদশাহের বেতনভোগী পর্য্যন্ত হইয়া 
জীবন পোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তর মনে 
এই আনন্দ ছিল যে, ভবিষাদ্বংশ আমার আশ! 
সফল করিবে। তার এই ভাব ছিল যে, তিনি 
ব্রাহ্মমমাঁজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছে; 
আমর! একত্র হইয়। ইহাকে ব্যবহার করিব, আমর 
কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্বর করিব। অতএব 
রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্ধ্ে যে চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। তাহার শত গুণ এক ব্রাঙ্গধর্মকে সংগ্থাগনের 
জন্য করিতে হইয়াছিল। একদিনের জন্য নয় এক 
মাসের জন্য নয়, কিন্তু যৌড়শ হইতে উনযঠিণৎসর পর্যন্ত 
ইহাতে সমান ভাবে তাহার যত ছিন্। তাহার সেই 
যত্নের ফল দেখিয়া কি আমাদের উৎসাহ বর্ধন হইতেছে 
না? যেমহায্বা আপনার হৃদয়ের শোণিত শুদ্ধ করিয়া 
রাহ্মধর্ণের প্রথম পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। আমরা 
যেন তাহার দৃষ্টাথ্ের অন্থকরণ করি। * * * * যখন 
কলিকাতায় তিনি প্রথম বাদ করেন। যখন তিনি ১৭৭৬ 
শকে একাকী বিদেশী উ্দাসীনের ন্যায় এধানে আইলেন। 


কলিকাঁত| বাঁস ১৩৫ 


তখন কে হার সহযোগী হইয়া সাহায্য দিতে গারে? 
তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ধর্মের অন্ুবাগে বিষয়ী লোক- 
দিগকে আপনার গথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন) যখন 
প্রথম তিনি কলিকাত| নগরে আইলেন, তখন লোকের 
তাহাকে ধর্ণচাত, ধর্ভষ্ট। নরকে গতিত বলিয়। তিরস্কার 
করিত; তাহার মধ দর্শন করিতে নাই) নাম উচ্চারণ 
করিতে নাই, এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার প্রতি 
প্রয়োগ ধরিত। তার কি এমন বল ছিল ষে, সেই 
বলে লোকের হয় ও মন আকর্ষণ করিলেন। কিন্ত 
দেখা যাইতেছে যে, মে স্য়কার় কলিকাতার ক্ষমতাপন্ন 
অনেক বড়মানুয তাহার মহচর ছিলেন। তার সঙ্গে 
বিষদীদিগের কিসের সবঘন্ধ ছিল? আপনার ধর্শযৃ্তিদঘারা 
তিনি তে| সকলকে বশীতৃত করিডেনই, তত্যতীত তিনি 
নানাপ্রকারে বিষয়ীমিগের বিষগকের উন্নতি করিয়া দিতেন, 
এবং বিষয়ীর| বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়। তাহার ধর্ম- 
গ্রচারকার্ধ্যে সাঁহাব্য করিতেন। ধর্মের উন্নতি তাহাদের 
লক্ষ্য ছিল না কিন্তু ঠাহার সন্ভাব দেখিয়া তাহারা 
বণীভৃত হইতেন এবং গত্যুপকার বিয়া রামমোহন, 
রায়ের ধর্মগ্রচারে সাহাধ্য করিতেন। *** একদিন 
রামমোহন রায় বলিলেন যে, তান ভাল গায়ক সকল 


১৩৬ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মদমাজে সংগীত দিলে ভাল 
হ্য়। অমনি গুণীগায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল 
এবং॥নানাতাবের মংগীত চলিল। রামমোহন রায় 
বলিলেন *ও সব কেন? “অলখনিরঞ্জন গাঁও । 
তখন ব্রহ্ধসংগীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীধিগের 
মধ্যে একটুকুও তথন কাহারও বুঝা:হয় নাই যে, ব্রা 
সমাজে সংগীত গাইতে বলিলে ঈখরের সংগীত গাইতে 
হইবে। 

১৭৫১ শকে ব্রাহ্মমাঙ্জ এখানে উঠিয়া আইল, সেই 
শকে গতী দ্ধ হওয়া নিবারিত হইল এবং তাহার মঙ্গে 
সঙ্গে বিরোধী ধর্্সভাও স্থাপিত হইল। রাজ। রাধা- 
কান্ত দেব সেই দতার মতাপতি ছিলেন। তখন সমাজের 
প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন, 
তথায় নাচ, তামাসী, নৃত্য, গীত হয়, কেহ বলিতেন 
তথায় সকলে মিলিয়া থানা খায় ও শেষ এই বাক্য 
গ্রয়োগ করিয়া তাহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও দ্বণা 
গ্রকাশ করিতেন যে, ব্রহ্ধমতার দল সহমরণ নিবারণের 
ঘা। ধর্মসিভা সতীদ্ধ করিবার দল। এই ছুই দলের 
মধ্যে কে জয়ী আর কে পরাজিত তাহ|। আমরা এধন 
দেখিতেই গাইতেছি। কিন্তু সে সময়ে ধর্মীসত] এবুল 


'কলিকাতা বাস। ১৩৭ 


ছিল এ” ব্রাহ্মপমাঙ্গের পক্ষে অতি সন্কট কান ছিন। 
কেহ বণিতেন ত্রাহ্মদমাজ জালাইয়া দিবেন? কেহ 
বরিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া! ফেলিবেন। কিন্ত 
তিনি গন্ভীরভাবে সম|ঞে আয়া উপাসনা! করিয়া 
যাগতেন, কোন মহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই 
ধাফুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী, দুর হইতে 
তেমতি তিনি তাহার শিষ্যদের সহিত' একত্র 
হইয়া! মাগিকতলা হইতে গাত্রজে আইলেন। এই 
এই মাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া 
যাইতেন। এই একটি ফ্াহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। 
তখন ইংরাজেরাং তাহাতে যোগ দিতেন। তখনকার 
লোকদিগের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারও 
যোগ দেখা যায় না? কেবল তখনও যে বিষণ গান 
করিত এখনও সেই বিষু আছে।» 


চতুর্থ অধ্যায়। 
দামাঞ্জিক ও রাগনৈতিক আন্দোলন 


মতীদাহ) তথ্ষিয়ে পুলিদরিগোর্ট। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে, ন্ধপতার সহিত ধর্ম 
সভার ধিবাদ্দের একটী প্রধান কারণ মতীদাহ। মতী- 
দাহরপ তয়্কর প্রথ। বঙ্গদেশে যে কি প্রকার প্রবল 
ছিল, তাহ! এখনকার শোকের জান নাই। ১৮২৩ 
টা বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নিকট পুলি কর্তৃক যে 
বিজ্ঞ পনী উপস্থিত কর। হয়। তথ্বারা অবগত হওয়। 
যাইতেছে যে) বাগাল! প্রেসিডেশ্গির মধ্যে উক্ত বংসরে। 
্রন্ণ্জাতিতে ২৩৪ ক্ষত্রিয় জাতীতে ৩৫, বৈত্ঙ্জাতিতে 
১৪) শৃদ্রজাতি ২৯২, এবং সর্বুদ্ধ ৫৭৫ জন বিধবা 
সহমৃতা হইয়াছিল। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে ৩৪৭ জন 
কলিকাতা! কোর্ট অব সরুকিটের মামার মধ্যে সহমৃত। 
হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, উদ্ত সীমার 
মধ্যে সহমরণের যে সংখা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই 
অনেক পরিমাণে ঠিকৃ। ছুরবন্তা স্থানের যে সংখ্যা 
দেও়া। হইয়াছে। তাহা বাগ্তব সংখ্যা অপেক্ষ। অনেক 


সামাঁজিক' ও রাঁজনৈতিক আন্দৌলন। ১৩৯ 


কম। এতস্ি্ন এই বিজাগনীতে কেবল বান্নাল! প্রেসি- 
ডেন্সির সহমৃতার সংখ্য| দেওয়া হইয়াছে, অন্ঠান্ত প্রেসি- 
ডেন্সির বিষয় নাই? থাকিল্লে জানা যাইত যেঞমুদয় 
দেশে এক বর্ষকাল মধ্যে কত অধিক সংখ্যক বিধবা 
নারী পত্যনুগমন করিত। 
/উ্ত বিজ্ঞাপনীতে সহমৃতাদিগের বয়ঃক্রম দেওয়। 
হইয়াছে। ১৮২৩ সালে ৫৭৫ জনের যধ্ো ১.৯ জন ঘাট 
বৎসরের "অধিক বয়স্কা। ২২৬ জন চল্লিশ হইতে যাট 
পর্যযস্ত। ২৮ জন কুড়ি হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত এবং ৩২ 
জনের বিংশতি বংসরেরও অল্প বয়স। দেখা যাইতেছে, 
যে যুবতী কি বৃদ্ধা এই ছুরাচার রাক্ষসী গ্রাস হইতে 
কাহারও নিস্তার ছিল না। 

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু জাভা সাহেব তাহার 
বিললাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "আমি নিশ্চয় 
করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাকে বঙ্গদেশেই ইংরা- 
জের রাজ্য সংস্থাপন অবধি গবর্ণমেন্ট ও তাহার কর্ধ- 
চারীদিগের চক্ষুর সন্মুখে প্রতিদিন অন্ততঃ এইরগ ছুইটি 
হত্যাকাণ্ড সুম্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতি 
বহর অন্ততঃ ৫৬ শত অনাথ রমণীকে এইরণে নিহত 
কর] হইত।” 
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" সামাজিক ৪ রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৪১ 


'মতীদাহ নিবারণে রাজপুরুষদিগের নিশ্েউত। 

সতীদাহের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় কি দেদীয় অনেকেই 
কিছু বলিতেন না। এমন কি, ধুষ্টধর্মগ্রচারক অনেক 
গাত্রি সাহেব উহার বিরুদ্ধে বান্বশ্ত্বি করিতেন না। 
তাহারা মনে করিতেন যে, গবর্ণমেন্ট যখন সতীদাহ 
নিবারণ ব্ষিষ্নে হস্তক্ষেপ করিতেছেন নী, তখন উক্ত 
গ্রথার বিরুদ্ধে কথ! বলিলে গবর্ণমেষ্টের বিরুদ্ধে কথা 
বলা হ্টবে। বন্তবিক এরূপ আশঙ্কার একটি কারণ 
ঘটিয়াছিল। ডান্তার জন্গ্‌ নামক একজন সাহেব এই- 
রূপ কোন কারণে এ দেশ হঠতে তাড়িত হইয়াছিলেন; 
সুতরাং তাহারা তাবিঙ্েন যে, সতীদাহের প্রতিবাদ 
করিলে তাহারাও এরপে তাড়িত হইবেন। গবর্ণমেগের 
উচ্চ গদাধিটিত, নুশিক্ষিত, ও ধার্মিক কর্মচারীদিগের 
মধ্যে গ্রায় সকলেই উক্ত কুগ্রাথ নিবারণে হস্তক্ষেপ করা 
ঘন্ঠায় মনে করিতেন । তাহারা বলিতেন যে, ধর্সন্বন্ধে 
দেশীয়দিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গবর্ণমে্ট 
বাধ্য; এবং এরূপ আশ! করিতেন যে, নুশিক্ষ। ও জানের 
উদ্নতি সহকারে উহ। ক্রমশঃ রহিত হইনা যাইবে। 

পাঠকবর্ের ম্মরণ আছে যে, রামমোহন রামু যৌবন 
কালেই একজন আতীয়। স্ত্রীলোকের সহমরণ বমপারে 


১৪২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়েরজী বনচরিতা। 


ভয়ঙ্কর নিচুরভা দেখিয়। গ্রতিজা! করিয়াছিলেন ধে, 
যতদিন পর্যস্ত ন1 উক্ত গ্রথা রহিত হয়। ততদিন 
তিনি তঙ্জন্ত গ্রাণগণে চেষ্টা করিবেন। তিনি সেই 
গ্রতিক্জা কখনও বিশ্বাত হন নাই। উপদেধ) পুস্তক- 
প্রচার, গবরর্মেন্টকে পরামর্শ দান, ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে 
তিনি ভারতভূর্মি'হইতে নারীহত্যারগ মহাগাতক বিদ্ব- 
রিত করিবার জন্য নিরন্তর যত্বণীল ছিলেন। 
সতীদাহ ও বলগ্রয়োগ। 

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও এ গ্রকার সংস্কার আছে 
যে যে সময়ে সতীদাহ গ্রথ! এচলিত ছিল, তখন গতান্- 
গামিনী রমণীগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিতারোহণ করিতেন 
এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবস্তদেহ তথ্মাবশেষ করিতেন 
কিন্ত বাস্তব কথা৷ এই' যে; দশ মহমের মধ্যে একজন 
স্রীলোকও সে প্রকার স্বাধীনভাবে জীবন বিসর্জন করিত 
কি না সন্দেহ। প্রাচীন বাজিদিগের মুখে শুনিয়া এবং 
১৮-৯ সালের পূর্বে উ্ত বিষয়ে যে সকল পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ! পাঠ করিয়া নিশ্চিতরনূগে জানা 
যায় যে, চিতারঢা সতীর গ্রতি আত্বীয় শ্বজনেরা বিলক্ষণ 
বল-গ্রয়োগ করিতেন। জে পেগ নামক জনৈক 
ইংরেজ ১৮২৮ সালের ৯ই মার্চ দিবসে [8৫ 98166 


সামাজিক ও, রাঁজনৈতিক আন্দৌলন। ১৪৩ 


0 6) 31071 নামক একখানি পুস্তক গ্রচায 
করেন। উক্ত পুস্তকে বলপুর্বক সতীদাহের অনেষ্ধ হ্থায়- 
ভেদী বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এত্ত ফ্যানিপার্কস্‌ 
(800 713] নায়ী জনৈক ইয়োরোপীয় মহিষ 
একখামি পুস্তক গ্রচার করেন। উহার নাম “078/0061- 
11009 018 [1101110) 1) 58810) 01006 1১1610165006) 
00111) 0017 ৭170 (6100 76815 11) (106) 6830 
৮10) 1২691211015 00110611006 2107108/ | এই 
পুস্তক ১৮৫৩ সালের কলিকাতা রিভিউয়ে সমালোচিত 
ও বিশেষরূগে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে 
বল্পপূর্বক সতীদাহের কয়েকটী ভয়ঙ্কর ঘটন| বর্ণিত 
হইয়াছে। 
সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার। 
রামমোহন রায় কলিকাতায় আমিয়৷ সহমরণ গ্রথার 


বিরুদ্ধে ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় 'কথোপকথনচ্ছলে 
স্থরচন! করিলেন এবং তাহা নিজব্যয়ে মুদ্রিত ঝঁরিয়া 


দেশের সর্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। রামমোহন 
রায় সহমরণ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে তিনখানি পুস্তক প্রচার 
করেন। প্রথম দুইথানি সহমরণ প্রবর্তক ও নির্্তৃক 
ছুই ব্যকির মধ্যে কথোগকথনচ্ছলে লিখিত। প্রথম 


১৪৪ মহাত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন্চরিভা। 


পুস্তকের নায় "গ্রবর্তক ও নিবর্ডকের প্রথম স'বাদ।” 
দ্বিতীয় পুস্তকের নাম «প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় 
সংবাদ ।”%* 'বিগ্রনাম' এবং মুগ্ধবোধধ্ছাত্র” নামধারী ছুই 
্যর্ির পত্রের উত্তরে তিনি তৃতীয় পুস্তক লিখিয়াছিলেন। 
প্রথম পুস্তক প্রকাশের শক আমর] জানিতে পাৰি নাই। 
দ্বিতীয় পুস্তক'১৭৪১ শকে এবং তৃতীয় পুস্তক ১৭৫১ শকে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তক্জয়ের সারমর্ম এই যে, 
সমস্ত শান্্েই কাম্যকর্ম নিন্দিত হইয়াছে, সহমরণ কাধ্য 
বন্ধ, সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তাংপর্ব্য অনুসারে উহা 
অকর্তব্য। তিনি বহুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুমারে প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন যে, সহমরণ অপেক্ষা ত্রহ্র্যয শ্রেষ্ঠ কার্য্য। 


মতীদাহ বিষয়ে তর্কযুদ্ধ ও আন্দোলন। 
কু স্কারাধ্ধ প্রাচীন তন্ত্রের লোকদিগের কোধের 


& রামমোহন রায় এই দ্বিতীয় পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ মার্‌কুইন্‌ 
জব হেষ্টিঃমের সহ্ধর্মিনীর নামে উতমর্গ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট 
এবং নাধারণতঃ রাজকর্মচারিদিগের মত পরিবর্তনের অদ্য, রামামাহন 
রায় ঠাহার গ্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পুস্তকেরই অনুবাদ ইংরেজীতে 
প্রকাশ করেন। ভংপেরে সতীদাহ বিষয়ে ডাহার মমুদয় |যুকি 
জার দ্দ দিখিয়। ইংরেজী ভাষায় একথানি তৃতীয় পুস্তক প্রকাশ 
করেন। 


মামাজিক ও ব্লাজনৈতিক আন্দোলন । ১৪৫ 


ইঞ্ত। থাকিল না। রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ 
করিয়া উত্তর বাহির হইল। ঘোরতর তর্কঘুদ্ধ চলিতে 
লাগিল। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে, হিন্দু শাস্ত্ানুষ্জারে 
পত্যন্থ্গমন অবশ্তঠ কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। 
তাহার বিপঙ্গগণ বিচারে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিরুত্তর 
হইলেন। 

আমরা বলিয়াছি যে, যে সকল স্্ীলৌক সহমৃত। 
হইতেন, ঠাঁহারা যে উক্ত কার্য্য স্বাধীন তাবে করিতেন, 
ইহা সত্য নহে। এপব্বন্ধে রাজ] রামমোহন রায় কি 
বলেন, গাঠকবর্থ জানিতে ইচ্ছা কারতে পারেন। তিনি 
সহমরণ বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তনধ্যে দুইখানি, নিবর্তক ও প্রবর্তক এই ছুই ব্যক্তির 
মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। 'মামরা তাহা হইতে 
কয়েক গংক্তি উদ্ধত করিলাম । 


বলগ্রয়োগ বিষয়ে রামমোহন রায়ের উক্তি। 


'নিবন্তক। তুমি এখন যাহা কছিতেছ,। সে অতি 
অন্যাযয। & সকল বাধিত রচনের দ্বারা এন্ধগ আত্মধাতে 
এবর্ড করান সব্বধা অযোগ্য হয়। দ্বিতীম্নত; &* সকল 
বচনেতে এবং বচনান্থুসারে রচিত সংকল্প বাক্যেতে স্পট 

9% 


১৪৬ মহাত্ব। রাজ! রামমোহন রাযকনের জীবনচরিত। 


বুঝাইতেছে, যে, পতির অনন্ত চিতাতে স্বেচ্ছা পূর্বক 
আরোহণ করিয়। গ্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার 
বিপদীত মতে তোমরা অগ্রেএ বিধবাকে পতিদেহের 
সহিত দৃবন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দাও 
যাহাতে এ বিধবা আর উঠিতে না পারে। তাহার গর 
অগ্নি দেওন কালে ছুই বৃহৎ বাশ দিয়া ছুপিয়া রাখ। এ 
সকল বন্ধনার্দি কর্ণ কোন্‌ হারীতর্দি বচনে আছে, 
তদন্ুদারে করিয়। থাকহ। অতএব কেবল জ্ঞানপূর্বক 
স্ত্রী হতা। হয়।” 

“অন্য অন্ত বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ 
যথার্থ বটে? কিন্তু বালককাল অবধি আপন গ্রাচীন 
লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্ত অন্ত গ্রামস্থ লোকের 
দ্বারা জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং 
দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে 
তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্ক'র জন্মে; এই নিষিত্ব, কিন্ত্রীকি 
পুকষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে 
না। যেমন শাক্তদের বাশ্যাবধি ছাগ মহিষাি হনন 
পুনঃ পুনঃ দেখিবার ঘবারা ছাগ মহিষাদির বধকালীন 
কাতরতাতে দয়। জন্মে না) কিন্তু বৈষবদের অত্যন্ত দয় 
হয় 1১ 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আনদৌোলন। ১৪৭ 


বল প্রয়োগ বিষয়ে গেগ্স দাহেবের সন্ষ্য। 

/জে গেগস সাহেবও বলপূর্যক সভীদ।হের বিষ্য 
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১৪৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পূর্বোক্ত ফ্যানিগার্কাম্‌ তাহার গ্রন্থে যে সকল তয়ঙ্কর 
ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই একটি ঘটনা ;-. 
১৪০, সালের ৭ই নবেম্বর কানৃপুর নিবাসী এক ধনশালী 
বণিকের মৃত্যু হইলে তাহার তত্রী, সহমৃত], হইবার জন্ 
্স্তত হইল সতীদ|হ দেখিবার জন্য কানপুরের গন্গা- 
তীরে অতিশয় জনতা হইল। সতী উপযুক্তরূপ সজ্জিত 
হইয়া স্বহস্তে চিতা গ্রজ্বলিত করিল। সাহম ও উৎ- 
সাহের সহিত ম্বামীর মন্্ক ক্রোড়ে লইয়া চিতার উপর 
বমিল। বসিয়। "রাম নাম সত্য হ্যায়” “রাম নাম সত্য 
বায়" খলিয়। চীংকার করিতে লাগিল। ক্রমে যখন 
হুতাশন আপনার সহত্র দশন বিস্তার করিয়া দংশন 
করিতে লাগিলেন) তখন আর যন্ত্রণা সন্থু করিতে না 
পারিয়া লম্ঘ দিয়া'গঙ্গায় পাঁড়তে উদ্যত হইল। যাহাতে 
সতীর প্রতি কোন প্রকার, বলগ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য 
ম্যাজিষ্রেট সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন? এবং 
খোলা ত্রবার হস্তে একজন দিপাহিকে চিত্ার অত্তি 
নিকটে দগাগুমান রাখিয়াছিলেন। সতী যখন চিতা 
চিত হইতে পলাইবার চেষ্ট। করিল নিকটস্থ সিগাহি 
তখন মাপন এভুর আজ ভূলিয়া গিয়া, চিনাত্যন্ত মং্কার- 
বখত; মতীকে তথবারঘারা আঘাত করিতে উদ্যত 


সামাজিক ও রাজনৈতিক জান্দোলনণ ১৪৯ 


হইল সতী ভয়ে জড়পড় হই পুনর্্বার চিতার মধ্যে 
প্রবেশ করিন। ম্যাজিষ্রেট সাহেব সিপাহীন্ব গ্রতি 
বিরক্ত হইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে তফাৎ করিয়া 
কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সতী আবার অক্লঙ্ষণ পরেই 
যন্ত্রণা অসহ হওয়াতে গঙ্গার জলে বম্প দিয়! গাঁটল। 
মৃত ব্যজিরত্রাঁতারা। আত্মীয় স্বজন) ও অপরাপর সকলে 
এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, উহাকে বরপূর্বাক 
চিতায় আনিয়] দগ্ধ করা যাউক। সেইরূপ অবশ্য কর! 
হইত। সতীও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া পুনর্ার 
চিতায় আসিতে সন্ত হইয়াছিন। ম্যাজিষ্রেট সাহেবের 
জন্ত তাহা হইল ন1। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ পাকি 
করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করিনেন। ফ্যানি পার্কস, 
কলিকাতর সরিহিত স্থান সকলেও "এই প্রকার সতী- 
দাহের বৃত্তান্ত বর্ধন করিয়াছেন। 

উপরে যাহা উদ্ধত হইল, '্তাহাতে ইহাই গ্রতিগরন 
হইতেছে যে, মহমরণ গ্রথ! এচলিত থাকাতে অবলা 
বমণীগণকে কুসংস্কারের তীষণমন্দিরে বলিদান দেওয়] 
হইত। আমরা প্রাচীনদ্দিগের সহিত স্তীদাহ বিষয়ে 
আলাপ করিয়। ইহাই শুনিয়াছি যে, লতীরা শৌকে 
অধীর হইয়া প্রথমে বলিত যে, তাহারা সহমৃতা হইবে 


১৫৪ বহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কিন্তু মংকরের পর আর ফিরিবার উপায় ছিল' না; 
ফিরিলে £রিবারের ছুরপনেয় কলঙ্ক) সুতরাং সংকল্পের 
পর মত পরিবর্তনের সন্তাবন! দেখিলে অথব! যতপরি- 
বঞ্ডন হইলে, বিলক্ষণরূপেই তাহার স্বাধীনতার গ্রতি 
হস্তক্ষেগ করা হইত । 

মতীদাহ ক্ষিয়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি গল্প। 
/বাজ্জা রামমোহন রায় ম্বতাবতঃ অতিশয় সদয়হদয় 
লৌক ছিলেন। স্ৃতরাং অনাথ বিধবা! নারীর নিষ্ঠুর হত্যা- 
কাণে তিনি যার গর নাই ক্েশানৃতব করিতেন। কেধন 
কথোপকথন ও পুস্তক-গ্রচারঘারা মহমরণপ্রধার অবৈ- 
ধতা ও নিষ্ঠুরতা! লোককে বুঝাইয়া দিয়া ক্ছান্ত হইতেন 
না। তিনি কখন কখন কলিকাভার গঙ্গাভীরে উপস্থিত 
হইয়। সহগামিলী রমণীর সহমরণ নিবারণ আন্ত অনেক 
চেষ্ট] করিতেন। “ক্গামরা তৎসত্বপ্ধে পাঠকরর্গকে একটি 
গল্প বলিব। বীর, নৃসিংহ মল্লিকের পরিযারস্থ কোন 
একটি স্ত্রীলোক সহমৃত! হইবার জন্ত গঞ্গাতীয়ে উপস্থিত 
হন। রাজ! রামমোহন রাম এই সংবাদ পাইয়া তৎ- 
ক্ষণাং তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মহমরণ হইতে 
সরীলোকটিকে গ্রতিনিবৃন্ত করিবার জন্য তাহার আত্বীয়- 
গণৃকে নানীগ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহারা 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন । ১৫১ 


রামমোহন রায়ের মহছুদদেশ্ট হাদয়ঙগম করিতে পারা দুরে 
থাকুক, যার পর নাই, বিরক্ত হইয়া উঠিন্বেন। এক 
জন জ্রোঁপান্ধ হয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক 
বলিলেন “হিন্দুর কার্ষোয মুসলমান কেন?” রামধৌহন 
রায় এই অঁপমানবাক্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ ন। 
করিয়া শান্ত তাবে তাহাদিগকে বুঝাইতেই প্রয়াস পাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু যে ভৃত্য তাহার সঙ্গে গিয়ছিল, সে 
্রভুর। অপমান দেখিয়া বড়ই রাগিয়া উঠিল? তিনি 
ত হাকে স্থির হইতে আজ্ধ| করিলেন।* 

রামমোহন রায় ও ঘর্ড উইলিয়ম বেপিষ্ক। 

সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। 
তৎকালীন গবর্ণর গেনারেল লর্ড উইলিযশ বেশটিষ্ক উক্ত 
বিষয়ে রামমোহন রায়ের সছিত পরামর্শ করিবার জন্য 
তাহার নিকট একজন এগিকং প্রেরণ করেন। তিনি 
(রামমোহন রায়) এডিকংকে বলিলেন “আমি এক্ষণে 
বৈষয়িক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! শাস্্চর্চা ও 
ধর্মান্ুণীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি। আগনি অনুগ্রহ পূর্বাক 
লাট সাহেবকে জাত করিবেন যে, আমার রাজদরবারে 


৯ এট গল্পটি বাবু রাজনারণ বন, রামর রামরহ মুখ্যোগ। ধায়ের নিকট 
ওনিয়াছিলেন| 


১৫২ মহাত্ব! রাজ! রামমে!হন রায়ের জীবনচরিত। . 


উপস্থিত হইতে বড় ইচ্ছাঞনাই।” এডিকং যে প্রকার 
উনিলেন দেটিঙ্ক সাহেবের নিকট অবিকল জানাইলেন। 
বেটগ্ক জিজ্ঞাস! করিলেন “আপনি রামমোহন রায়কে 
কি ধলিয়াছিলেন ?” এডিক্ষিং উত্তর করিলেন “আমি 
ব্িয়াছিঙ্গাম যে, গবর্ণর জেনারেল লর্ড' উইলিয়ম 
বেটিক্কের সহি আপনি একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি 
বাধিত হয” বেশ্টিঞধ শুনিয়া বলিলেন "আপনি 
পুনর্বার তীহার নিকট গমন করুন) গিয়া বলুন যে, 
ষ্টার উইলিয়ষ বেশ্টিষবের সহিত আপনি অনুগ্রহ পূর্নক 
সাক্ষাৎ করিলে ঠিনি বাধিত হন।” এডিকং পুনরায় 
রামমোহন রায়ের নিকট আপিয়া এরূপ বলিলেন। 
রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেলের এতদূর আগ্রহ ও 
শিষ্টাগারকে আর কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারি- 
ল্লেন না। অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
বেচিষ্ক ও রামমোহন রায়ের এই গুভযোগ হইতে যে 
সুমহং ফল গ্রহ্ত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদ্দিত 
নাই। জনৈক স্ুবক্া ইহাকে 'মণিকাঞ্ যোগ, 
বলয়।ছেন। 

রাজ] রামমোহন রায় গবর্ণযেপ্টের নিকট প্রতিপন 
করিয়াছিলেন, যে, হিনু রমনীগণ যে.বুদ্ধি বিবেচনার 
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অন্থবর্ভিনী হইয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে শরীর তম্মাবশেষ 
করিতেন) এরূপ নহে। বিধবার সম্পত্তি থান্তিলে অনেক 
স্থলে তাহার স্বার্থপর আত্মীয়গণ উহ! অধিকার করিবার 
আশায়, সহমরণে তাহার প্রবৃতি জন্মাইবার জন্য অর্থ 
লোভী ব্রহ্ষনগণকে উৎকোচ দিয়া নিযুক্ত করিতেন। 
বিধবা যখন পতিবিরহে শোকোন্তা। »বাহজ্ঞানশৃন্যা। 
সেই সমগ্েই সুবিধা বুঝিয়া সহমরণ বিষয়ে তাহার মত 
গ্রহণ করা হইত। শোকের সময়ে ইচ্ছাপূর্বক তাহাকে 
কিছু মাত্র আহার দেওয়া হইতনা, এবং শোক ও 
অনাহারজনিত ক্ষীণতা! উপস্থিত হইলে ভাং গ্রত্বৃতি মাদক 
ব্য সেবন করাইয়া তাহার মত গ্রহণ করা হইত। 
পর্বে যে পেগ. সাহেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও 
তাহার প্রচারিত গ্রন্থে ভাং গান করাইবার কথ 
বলিয়াছেন। পু 
মতীদাহ নিবারখ। 

রামমোহন রায়ের গ্রকাশিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা 
পুস্তক নিচগন সভীদাহ নিবার'ণর পথ পরিষ্কার করিয়া 
দিল। ১৮০ খ্রীষ্টান্স হইতে গবর্ণষেঙ্ উক্ত কুগ্রথ! 
উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিণেন। কিন্তু দেশীয় ধর্মে 
হত্তক্ষেপ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া তাহাতে মন্কুচিত 


১৫৪ মগাতা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


হইয়াছিলেন। রামমোহনগ্বায়ের গ্রন্থ এবিষয়ে তাহাদের 
রম দুর করিয়া দিল। ১৮২৯ ষ্টাবে। ডিসেম্বর মাসের 


চতুর্ধ দিবদে লড উইলিয়য বেছি এ বে তি রাক্ষলকে 
ভারিভূষি হইতে বিভ্বুরিত করিয়া দ্রিলেন। রামযোহন 


রায়ের বু দিনের প্রাণের আশা নফল হইগ; তীাগারু 
যাল্যকালের প্রতিস্া পূর্ণ হইল। লর্ড উঠলিয়ম বেস্ি- 
স্বের নামের সঙ্গে রাজ! রামমোহন রায়ের নাম অতীত- 
সাক্ষী ইতিহাস চিরদিন কীর্তন করিবে। 
বিদ্বেববৃদ্ধি ও আন্দোলন। 

ধর্মমতার মন্তুকে যেন বজ্ঞাঘাত হইল। তাহাদের 
ক্ষাভ, জ্রেধ, বিদ্বেষ, দ্বণার পরিসীম] থাকিল না। আর 
তাহারা পরযারাধ্যা জণনী) শ্নেহ-গ্রতিম ভগিনী 
প্রভৃতিকে জনরস্ত চিতানলে জীবন্ত দগ্ধ করিতে পারিবেন 
না, ইহা কি সামান্য পরিতাপের কথা? ধর্দমসভা 
কেন? সমুদদায় বঙ্গহুমি-ভারতবর্ষে হুল স্থূল গড়িয়া 
গেল। ঘোর কলি উপস্থিত! রামমোহন রায়ের 
গ্রতি চতুর্দিক হইতে গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। 
তাহাকে সম্পর্ণন্ষপে দমাজচ্যুত করা হইল। এই 
সময়ে কলিকাতার কোন কোন বড়মান্ষ বলিতে 
লাগিলেন বে) চ্ঠাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। বাস্ত- 
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দ্বিক রামমোহন রায় ও ম্তাহার বন্ধুগণের পক্ষে অতি 
সংকট কাল উপস্থিত হইয়াছিল। তার হিতৈষী 
ব্জিগণ তাহাকে স্বাদ সাবধান হইয়া থাকিতে, 
বাহিরে যাইবার সময়ে সঙ্গে প্রহরী নইয়! বাইতে 'ীরামর্শ 
দিতে লাঁগিলেন। কিন্তু তিনি অনেক লময়ে সম্পূর্ণ 
নির্তয়তাবে একাকী নগরের রাঁজপথে ভ্রমণ করিতেন 
একেবারে সাবধান হন নাই, এরপ নহে বাহিরে 
যাইবার সময়ে বঙ্গস্থলে পোষাকের ভিতর কিরীচ রক্ষা 
করিতেন? 


লর্চ উইলিয়ম শ্ঁ টঙ্ধকে অভিনন্দন পত্র প্রদান। 


লর্ড উইলিয়ম্‌ বেটিক্বের গ্রতি কৃতজত| একাণ 
অন্য রামমোহন রায় সবান্ববে তাহাকে অতিননন 
পত্র প্রদান করিলেন। আমরা, কোন তকিভাঙ্গন 
গ্রাচীন ব্যজির * নিকট গুনিয়াছি বে, উদ্ভ অভিনন্দন 
পত্রে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ রায়, 
তেলিনীগাড়ার বাবু অন্নদ'গ্রসাণ বন্যোপাধ্যায় গুভৃতি 
তিন চারিজন বাতীত দেশের কোন অন্্ান্ত লোক 
স্বাক্ষর করেন নাই। 


& জীযুক বাবু রামতমু লাহিড়ী । 


৪৫৬ মহাতু রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


রামমোহন রায় উক্ত তিনন্দন গঞ্জের এইবপ 
উপসংহার করিয়াছেন ।__ 
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সর্বশেষে যে কথাটা রহিয়ছে, কেন নুন্দর | 
প্বাহারা আপনার প্রদত্ত অনুগ্রহ আমাদের সহিত 
সমভাবে লাভ করিয়াছেন অথচ অজ্ঞতা বা কুসংস্কারীযশতঃ 
(এই কৃতজ্ঞতা প্রকাপন্ধগ) সাধারণ কার্ধেয যোগ দেন 
নাই) অনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।” লর্ড উই- 
নিয়ম বেণিদ্ক এই অভিনন্দন পত্রের একটী সুন্দর উত্তর 
গ্রধান করিলেন।* 1 





* গীযুক্ত ঈশনচন্ত্র বন্ত-কর্তৃক গ্রক।শিত রাজ। রামমোহন রায়ের 
ইংরেনী গ্রন্থাবলীর ৪৮৩-৪৮৬ পৃ দেখ। 

4 এই অভিননন পত্র সম্বন্ধে ভক্তিভাজন জীযুক্ত বাবু রাম্তনু লাহিড়ী 
মহাশয়ের নিকট আমর! একটি গল্প গুনিয়াছি। যে লময়ে গবর্ণর 
জেনারেরকে অভিনন্দন পত্র প্রান করা! জয়) সেই সময়ে বাবু রাম- 
গোগাল ঘোষ, বাবু রমিকরৃষ্ক মল্লিক, বানু দক্ষিণারঞন মুখে|পাধ্যায় 
্ন্ুতি 'হিনু কালেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাহারা একদিবস 
কালেজের এক ঘরে বমিয়! অভিনন্দন প্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের 
সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াঞ্েন যে, উক্ত পত্রের ইংরাজী রচনা রামমোহন 
রায়ের কি আডযাম মাহেবের। এমন *ময়ে প্রাতশ্মরণীর ডিরোজীও 
সাহেব আদিয়। বিশেষ বৃতধস্তশুনিয়। বলিলেন, তামরা মানুষ। ন| এই 
দেওয়াল 1 ভয়ানক নারীহত্যা প্রথা এদেশ হইতে উঠীয়। গেল। 
ইহাতে তোমরা কোধা আনন করিবে, না অভিন্ন পত্রের ইংরেজী 
কাহার রচনা এই বৃধ! তর্কে তোমরা মন্ত। রামমোহন রায় ইংরজীতে 


০০০ 


১৫৮ মহাত্মা রাজা রামমৌহন রায়ের জীবনচরিত 


কিন্তু ধর্মমত] নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সতীদাহ্‌ 
নিবারণের আইন রহিত করিবার জন্ত বিলাতে আগীল 
করিধেন। 
নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি । * 

. আমরা পূর্বেই বনিয়াছি যে, নামীঙ্জাতির গ্রতি রাজা 
রামমোহন রায়ের আস্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। শ্বদেশীয় 
রমণীকুলের হিতের জন্ত তিনি কোন পরিশ্রমকেই পরি. 
শ্রম জান করিতেন না। তাহারদিগের শোচনীয় অবস্থা 
চিরদিন তাহার হৃদয়ে জাগরুক ছিল। সহমরণ, বহুবিবাহ 
প্রভৃতি কুপ্রথাঞ্জনিত অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে 
উদ্ধীর করিবার জন্ত তাহার গ্রাণ নিরন্তর ক্রন্দন করিত। 
দর্ঘগের প্রতি সবলের অত্যাচার তিনি সহ করিতে 
পারিতেন না। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার এবং 
স্রীলোকের এ্রতি পুরুষের অত্যাচারে তিনি যার পর 
নাই কাতর হইতেন। তাহার প্রণীত সহমরণ বিষয়ক 
গ্রন্থের একস্লে এদেণীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ মমর্থন 
করিগা, যাহ। লিশিয়াছেন। আমরা তাহ! নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম। 


বিন্বপ মুপগ্িত ব্যাক্ত, জনিলে তে!মর| উহা! আড়যাম সাহেবের বলিয়া 
মনে করিতে না। 


সামজিক ও রাজনৈতিক জান্দোলন। ১৫৯ 


এদেশীয় রমণীগণের সম্বন্ধে রামমোহন রাঙ্্ের উক্তি । 


“নিবর্তক।--এই যে কারণ কহি্া তাহ! ধার্থ 
বটে, এবং আমাদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে; 
কিন্ত ন্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোধান্বিত আপনি কহিলেন, 
তাহা গ্বাতাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের 
নিমিত্তে বধপর্ধযত্ত করা লোকতঃ ধর্দতঃ বিরুদ্ধ হয়) 
এবং স্ত্রীলোকের গ্রতি এইক্লগ নানাবিধ দোযোপ্লেখ 
সব্ধদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত 
হেয় এবং ছুঃখদায়ক জানাইয়৷ থাকেন, যাহার দ্বারা 
তাহার নিরন্তর ক্লে গ্রাথ হয়) এ নিত এ বিষয়ে 
কিঞিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকের! শারীরিক পরাক্রমে 
পুরুষ হইতে গ্রায় নৃ[ন হয়, ইহাতে পুরুষের! তাহার- 
দিগকে আপনা হইতে ছুর্ধল জানিয়া যে যে উত্তম 
পদবীর প্রাপ্তিতে তাহার! শ্বতাবতঃ যোগ্য ছিল, তাহা 
হইতে উহারদিগকে পূর্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতে- 
ছেন? পরে কহেন যে, স্বতাবতঃ তাহারা সেই পদ 
গ্রাপ্তির যোগ্য নহে; কিন্তু বিষেচন! করিলে তাহার 
দ্িগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহ! সত্য কি মিথ্যা 
ধ্যক্ত হইবেক।” ৃ ৃঁ 

"প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়। স্ত্রীলোকের বুধ্বি পনীক্গা 


১৬০ মহাত্মা রাজ! রামূমাহন রায়ের জীবনচরিত। 


কোন্‌ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই ভাহারদিগকে 
অন্ন বুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জঞানশিক্ষা 
দিলে গরে, ব্যক্তি যদি অুতব ও গ্রহণ করিতে না গারে। 
তখন তাহাকে অন্নবুদ্ধি কহা সন্তব হয়'; আপনার। 
বিদ্যাশিক্ষ। জানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, 
ভবে তাহার বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিন্পপে নিশ্চয় করেন? 
বরধ। লীলাবতী, তান্থুমতী, কর্ণাট রাজার পরী, 
কালিদাসের পত্বী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাত্য।স 
করাইয়াছিলেন। তাহার। সর্ধশান্ত্রের পারগরূপে বিধ্যাত। 
আছে। বিশেষতঃ রৃহদারণাক উপনিষদে ব্যক্তই 
প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত হুরহ ত্রদ্ধজান তাহা যাক্জবন্ক্য 
আপন স্ত্রী মৈত্রেমীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও 
তাহার গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হয়েন।” 

"দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে অস্থিরাস্তঠকরণ কহিয়া 
থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জান করি! কারণ যে দেশের 
পুরুষ মৃত্যুর নাম গুনিলে মৃত গ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক 
অস্তঃকরণের নম গুনিষে মৃত প্রায় ধয়। তথাকার স্ীলোক 
ন্তকরণের স্থৈধ্যঘারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিগ্রবেশ করিতে 
উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন; তথাচ কছেন। ঘে তাহ! 
দের ,অত্তঃকরণের হয নাই” 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৬১ 


"তৃতীয়ত; বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ 
পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক, উতয়ের চরিত্র দৃষ্টি 
করিলে বিদিত হইবেক। গ্রতি নগরে প্রতি গ্রামে লিবে- 
চন! কর যে,কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিত। হইয়াছে, 
আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে; 
আমর! অনুতব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশ গুণ 
অধিক হইবেক; তবে পুরুষের! প্রায় লেখা গড়াতে 
গারগ এবং শ্লীনা রাজকর্দে জধিকার রাখেন, যাহান্বার। 
ন্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র 
বিখ্যাত অনায়াসেই করেন; অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে 
প্রতারণ। করিলে তাহ! দোষের মধ্যে গণনা করেন না। 
স্রীলো,কর এই এক দৌষ আমরা,শ্বীকার করি, যে 
আপনারদের স্যায় অন্যকে সরল জান '্রিয়] হঠাৎ বিশ্বাস 
করে, ষাহাদার। অনেকেই ব্লেশ গায়,,এপর্যযন্ত, যে কেহ 
কেহ গ্রতারিত হইয়। অগ্নিতে দগ্ধ হয়।” 

“চতুর্থ, যে সান্থ্রাগা কহিলেন, তাহা উয়ের বিবাহ 
গণনাভেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক, পুরুষের প্রায় 
হই তিন দশ বরঞ্চ অধিক গডী দেখিতেছি) আর 
স্্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মারিলে কেহ ভাবং 
ুখ পরিত্যাগ করিয়। সঙ্গে মরিতে বামন! করে, কেহ 

৯১ 


১৬২ মহাত! রাঁজ। র মমোহন রায়র জীবনটরিত | 


বা যাবজ্বীবন অতি ক যে ব্বচ্ধ্য তাহার নান 
কৰে। 
পঞ্চম) তাহাদের ধর্ম-তয় অল্প। এ অতি অধর্দের 
থ1। দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপম|ন, তিরন্থার। যাতনা, 
তাহারা কেরিল ধর্ম-ভয়ে সহিষুতা ক'রে। অনেক 
কুলীন ব্ান্ধণ ধাহ|র। দণ পনয় বিবাহ অর্থের নিমিত্তে 
করেন, তাহাদের গ্রায় বিবাহের গর অনেকের সহিত 
সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো 
সহিত ছুই চারিবাঁর সাক্ষং করেন? তথাপি এ সকল 
স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্দভয়ে স্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ বাতিরেকেও এবং স্বামীদারা কোন উপকার 
বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়। 
নানা দুঃখ স.হফুতাপুর্বক থাকিয়াও যাঁবজ্জীবন ধর্ম- 
নির্বাহ করেন; স্বর ব্রাঞ্গণের অথবা! অন্ত বর্ণের মধ্যে 
বাথারা আগন আপন স্ত্রীকে লইয়া গাহ্্য করেন, 
তাহাদের ব।টাতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্ণতি না গায়? 
বিবাহের সময়েস্্রীকে অর্থ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, 
কিন্তু ব্যবহারের সময়ে গণ্ড হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার 
করে+) যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পরী দাস 
বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি গ্রাতে কি শীতকাণে) কি বর্ষাতে। 


সামজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন | ১৬৩৬ 


স্থানমান্ন। তোজনাদি গাত্রমার্জনা, গুহলেপনাদি 
তাবৎ কর্ণ করিম! থাকে, এবং স্থপক্কারের কর্ম বিন! 
বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে) অর্থাৎ স্বামী, খর, 
শাশুড়ী, ও' স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, আমত্যবর্গ এ সকলের 
রন্ধন পরিবেশন|দি আপন আপন নিয়মিত,কালে করে? 
যেহেতু হিনদুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষ। তাই সকল ও 
অমাত্য মক একত্র গ্িতি অধিক কানন করেন? এই 
নিমিত্ত বিষঃধাটিত ত্রাতৃবিরোধ ইহান্রে মধ্যে অধিক 
হইয়। থাকে) এরন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনে 
অংশে ভ্রুট হয, তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর 
প্রভৃতি কি তিরস্কার না করেন? এ মকলকেও 
সীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষুতা কৰে। আর সকলের 
তোঞ্জন হইলে বাঞ্নলাণি উদর পূরণের যোগ্য অথবা 
অযোগ্য যংকিঞ্িং অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ 
পূর্বক আহার করিয়া কাণযাপন করে। আর অনেক 
্াঙ্মণ। কায়স্থ, ধাহাদের ধনবন্তা নাই) তাহাদের 
স্লীলোক সকল গে! সেবারি কর্ম করেন, "এবং পাকাদির 
নিমিত্ত গোময়ের ঘোধী স্বহন্তে দেন, বৈকালে পুদ্ধবিনী 
অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রে শর্যযাদি 
কর যাহা ভৃত্যের কর্ম, তাহাও করেন? মধ্যে মধ্যে 


১৬৪ মহাত্বা রাজা রামমোহন রামের জীবনচবিত । | 


কোনো কনর্শ কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়। 
থাকেন। যদ্যগি কদাচিৎ এ স্বামীর ধনবতত1। হইল, 
তবে স্ত্রীর সর্বপ্রকার জাতসারে এবং দৃ্টিগোচরে 
গ্রায় ব্যতিচারদৌষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবর্সও 
তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিও যে পর্যা্ত 
থাকেন।, তাবং নানা প্রকার কায়ক্রেণশ গায়, আর 
দৈবাৎ ধনবান্‌ হইলে মানসছৃঃখে কাতর হয়। এ সকল 
দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্মতয়েই ভাহার। সহিষুত। 
করে। আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থা 
করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাগ ও কলহের ভাছন 
হয়। অথচ অনেকে ধর্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ করে। 
কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া! অন্ত 
স্ত্রীকে সর্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট 
লোকের মধ্যে যাহারা সৎ সঙ্গ না গায়, তাহারা আপন 
্্রীকে কিঞ্চিৎ ক্রুটি পাইলে অথবা নিষ্ধারণ কোন সন্দেহ 
তাহাদের প্রতি হইলেচোরের তাড়না তাহাদিগকে 
করে। অনেকেই ধর্মতয়ে, লোকছয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে। 
ঘদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষু। হইয়া পতির 
সহিত ভিনকূগে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে। তবে 
রাজঘারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিতব পুনরায় প্রায় তাহা" 


সামাজিক ।৪ রাজনৈতিক আন্দোলন । ১৬৫ 


দিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। গতিও সেই 
ূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত রেশ দেয়। 
কখন বা! ছলে প্রাণবধ করে) এ নকল গ্রতাঙ্গসিদ। 
সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এইযে, 
এই পর্য্যন্ত .অধীন ও নান! দুঃখে ছুঃখিনী, তাহাদিগকে 
গ্ত্যঙ্গ দেখিয়াও কিঞিৎ দয়া আপনকাদের উগস্থিত 
হয় না, যাহাতে বন্ধনপৃর্ক দাহ করা হইতে রক্ষা গায়।” 
রামমোহন রায় ও বনুবিবাহ প্রথা । 

রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয় বঙ্গবামিনী ছূঃখিনী 
অবলাকুলের দুঃখে কতদুর কাতর হইয়াছিল, সাহার 
লিখিত উদ্ধত অংশটির গ্রতি পংক্তি তাহা মুষ্প্টরূপে ব্য 
করিতেছে । উহাতে তৎকালীন সমাজের চিত্র যখাযথরূপে 
চিত্রিত হইয়াছে । বনুবিৰাহ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের যন্ত্রণার 
সকল প্রকার কারণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
শেষোক্ত কথর্ধ্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিশেষরূগে লেখনী 
চালনা করিয়াছিলেন। উহার বিষময় ফল স্বদেশ- 
বাসীগণকে বুঝায়! দিতে যত করিয়াছিলেন। আধুনিক 
কৌলিন্ত ও অধিবেদন প্রথা যে শাস্্্গত নহে, ইহা 
নিঃসংশয়ে গ্রতিপন্ন করিয়াছিলেন নিয়নিখিত শোক 
সকল উদ্ধৃত করি তিনি দেখা ইয়াছিলেন যে) কতকগুলি 


১৬৬ মহা রাজ রামমোহন রাছের জীবনচরিত। ' 


বিশেষ কারণ থাকিলেই খাঁধগণ দারাস্তর গ্রহণের ব্যবস্থা 
দিয়াছেন, অন্ভথা নহে। 
মদ্যগাসাধুবৃত্তাচ প্রতিকূলাচ যাঁ তবেৎ। 
ব্যাধিত! বাহধিবেসবয। হিংরার্ঘহী চ সর্বদা ॥ 
প়ী যদি সুরাসক্তা, দুশ্যরিত্রা) স্বামীর রতি বিদ্বে 
বিনী, হিংঅন্বভাবা) অর্থনাশিনী বা রোগগ্রস্তা হয়। তাহা 
হইলে পুরুষ দারাস্তর গ্রহণ করিবেক। 
ন্ধ্যাষ্টমে ধিবেদ্যাবে দশমেতু মৃতএজা' 
একদশে স্ত্রী জননী মধ্য প্রিয়বাদিনী | 
গী যদি বন্ধ্য| হয়। তবে অষ্ট বৎসর) যদি মৃতবংস| 
হয়। তবে দশ বসর) যদি কেবল কন্তাসস্তান হইতে 
থাকে, তবে একাদশ বংসর পর্য্ত্ত দেখিয়া পুরুষ পুনরায় 
বিবাহ করিতে গারিবে। তরী অগ্িয়ঝদিনী হইলে 
তৎক্ষণাৎ অন স্ত্রী বিবাহ করিবে। 
যা রোগিনী স্যাত্ত হিতাসম্পর! টৈবহীলতঃ। 
গামুজাপ্যাধিবততবা | নাবমান্তাট কহিইচে। 
চরিত্র, হিতকা রিনী স্ত্রী কা হইলেও সম্মতি গ্রহণ 
করিয়া অন তরী বিবাহ করিবে, তাহাকে ফখন অবমানন| 
করিবে"ন]। 
রীজ] রামমোহন রায় বলেন যে, গবর্ণমেক্ট এইরূপ 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দে।লন। ১৬৭ 


বাবস্থ! করিলে অত্যন্ত উগক।র হয় যে, কোন ব্যক্তি 
এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্দার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে 
তাহাক্কে মাগিষ্টরেট বা অন্ত কোন বাঁজকর্্চাণীর নিকট 
গ্রমাণ করিতে হইবে যে, তাগর স্ত্রীর শান্তনির্দিট কোন 
দোধ আঁছে। প্রমাণ করিতে সক্ষম না হইলে সে 
পুনর্দার বিবাহ করিতে অনুজ্ঞ। প্রাপ্ত হইবে না। রাজ! 
রামমোহন রায়ের পরামর্ণ মতে কার্য £ইলে তারত- 
বাসিনী অবৃললাকুলের ছুঃখ যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে হাস 
হ£ত। 

রামমোহন রায় ও হিন্দুনাদীর দায়াধিকার। 

রাজা রামমোহন বার আর একটি অতি গুরুতর 
বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের দায়া- 
ধিকার সম্বন্ধে হিন্দুমমাজে এক্ষণে যে ব্যবস্থা প্রচলিত 
রহিয়াছে, ইহ! যে নিতান্ত অন্ঠায় ও গ্রাচীন শান্ত্রবিরুদ্ধ) 
ইহ] তিনি শাস্্ীয় প্রমাণ ও বিশুদ্ধ' যুক্তি অবলক্বনপূর্বক 
নিংসংশয়ে প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন যে? শান্ত্রান্সারে 
প্থী মৃতগতির সম্পত্তিতে পুত্রদিগের স্তায় মমানাধিকা- 
রিণী। একাধিক পরী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে 
স্বামীর সম্পত্তির গংখ ভাগিনী। যাহাতে সগত্বীপুত্রেরা 
পত্রহীন| বিমাতাকে তাহার খ্থামীর বিত্ত হইতে বঞ্চিত 


১৬৮ মহাত্মা রাজ রামমোহন রা্োর জীবনচরিত | 


করিতে না! গারেন। তজজন্ঠ কোন কোন খঁধি ইহা 
বিশেষরপেধ্ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উত্ত অবস্থাগন্ 
বিধবারা নিশ্চয়ই স্বামীর সম্পতিতে অধিকারিণী 
হইবেন। রাজা রামমোহন রায় অত্যন্ত আক্ষেপ করি" 
ক্লাছেন যে, আধুনিক দায়ভাগকারগণ প্রাচীন মহা 
দিগের অভিগ্রাম উল্লঙ্ঘন করিয়া! পতিবিত্তমন্বন্ধে হিন্ম- 
রমণীর অধ্নিকাঁর ধর্বব করিয়াছেন। তিনি বলেন, দায়- 
তত্ব ও দায়ভাগ লেখকগণের মতে যদি স্বামী জীবদদণান 
পুত্রহীন] পত্বীকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া না দিয়া যান, তাহ? 
হইলে তাহার মৃত্যুর গর তিনি তাহাতে অধিকারিণী 
হইবেন না) যেন্ত্রীলোকের কেবল একমাত্র পুত্র আছে, 
্বামীবিভেতে সত্ব জন্মিবে না, পুত্র বিষয়াধিকারী হইবে। 
পুলের মৃত্যুতে পুত্রবধূ বিষয়াধিকারিণী হইবে, তথাচ 
স্বামী সম্পত্তিতে তাহার লেশমাত্র অধিকার জন্সিবে না। 
গুন জীবিত থাকিতে অন বন্ত্রের জন্য তাহার যুখাগেক্ষ। 
করিতে হইবে,_পুত্রের মুখাপেক্ষার অর্থ অনেক গলে 
পুত্র-বধূর মুখাপেক্ষা। পুত্রের মৃত্যু হইলে তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে পৌত্র ব!পুত্রবধুর প্রতি নির্ভর করিতে 
হইবে। এ 

রাজা রাষমোহন রায় গ্র্শন করেন যে ইয়োরোপীয় 


সামাজিকণও রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৬৯ 


বাবস্থা শান্ত অপেক্ষা গ্রাচীন হি শাস্ত্রে দায়াধিকার 
সম্বন্ধে নারীজাতির প্রতি অনেক ধণে ম্যায় ও দয়! গ্রকাশ 
কর! হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক টীকাকারদিগের দোখবহ 
মীমাংসার জন্য তারা সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত 
হঠতেছেন। কল্য যিনি গৃহের কর্রী ছিলেন, অন্থ স্বামীর 
মৃত্যুতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পুত্র ও পুত্র-বধূদিগের অনুগ্রহের 
পাত্রী; অনেক সময়ে তাচ্ছীল্য ও অনাদরের গাত্রী। তিনি 
তাহাদিগের'অন্জ্ঞাব্তীত একটি পয়সা! কি একখানি 
বস্্রও কাহাকে দান করিতে পারেন না। পুত্রবধূ ও 
শাশুড়ির মধ্যে বিবাদ হইলে অনেক সময়ে পক্ষপাতী পুক্র, 
বধূর পক্ষ অবলম্বন পুর্বক জননীকে নির্যাতন করে। 
বহুবিবাহের প্রাবল্যবশতঃ এ দেশে, বিধবা বিমাতার 
সংখ্য। অধিক; সুতরাং অনেক অনাথ! পুত্রহীনা বিধবাকে 
মপতরীপুত্রের হস্তে যারপর নাই যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। 
রাজা রাম মোহন রায় বিধবারদিগের ছুর্গতি বর্ণনা, 
করিয়া তৎগরে গ্রতিপর করিয়াছেন যে, দীয়াধিকার 
সম্বন্ধীয় অনঠায় ব্যবস্থা বঙ্গদেশে সহমরণ ও বছবিবাহের 
আধিকোর একটি কারণ। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের 
অপরাপর স্থান অপেক্ষা বঙ্গ-ভূমিতে মহমরণের সংখ, 
অধিক। কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাল্য-মংস্কার এই 


১৭৩ মহা! রাজ! রামমোহন রায়ের 'জীবনচরিত। 


আধিকোর কারণ নহে। স্বমীর মৃত্যুর পর ঠঠাহার বিশ্ব 
হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিধবাগথকে কি প্রকার কষ্ট-তোঁগ 
করিতে হয়। তাহা স্বচক্ষে গত্যক্ষ করিয়। তাঙাদিগের 
জীবনের প্রতি মমতা হাঁস হইয়া যায়) সুতরাং উহ- 
কাঁলের দাকণ ছুঃখ্র হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাত করিয়া 
পরকালে”স্বর-সখ ভোগের আশায় অনেকে সহমূতা 
হইতে সহজে সম্মতি এদান করে। দীয়াধিকাবের 
অন্থায় ব্যবস্থা বু বিবাহের আধিক্যের করিণ কেন! 
যদি পুরুষ জানিত যে, তাহার প্রত্যেক বিবাহিত গন্ধীকে 
সম্পতির ভাগ দিতে হইবে) তাহা হইবে সে নিশ্যই 
অধিক সংখ্যায় বিবাহ করিতে মন্কুচিত হইত। যতই 
কেন বিব|হ করি না, কোন স্ত্রীই বিত্বের অধশভাঁগিনী 
হইবে না, এমন কি তাহার তরণপোষণের তার পর্যন্ত 
গ্রহ করতে হইবে না, এরপ জানিলে, লোকের বন 
বিবাহপ্রৃতি প্রব্ন হইবারই কথ। 


জাতিতে__'বসুটি' গরস্থপ্রকাশ। 


জাতিতেদ-গথা যে ভারতবর্ষের অশেষ অনিষ্টের মূল, 
ইহা,রাজ| রামমোহন রায় সুশ্ঃ অনুভব করিয়াছিলেন, 
তিনি স্বদেশী ভাতৃগণকে উদ্ত খথার অধারত বুঝাইয়া 


সামাজিক?ও রাঁজনৈতিক আন্দোলন। ১৭১ 


দিতে ক্রটি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় মৃত্পয়াচার্যয- 
বিরচিত ব্স্থচী নামে এক খানি গ্রন্থ আছে; উহাতে 
জাতিতেদের অযুক তা অখওুনীয় যুক্তিসহকারে গ্রিগন্ন 
হইয়াছে।, রাজা রাম মোহন রীয় ১৭৪৯ শকে উহার 
গ্রথমনিরণয় 'নামক প্রথম অধ্যায়টা অনুবাদ করিয়া মূল 
এবং তাহার ভাষা বিবরণ প্রকাশ কবেন। 


বিধবাবিবাহ। 


কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, রাজা রামমোহন রায় 
বিধব| বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়। পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার যে সকল গ্রন্থ গাওয়। 
গিয়াছে। তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে বিধবাবিবাহের পক্ষে কোন 
গ্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা গুনিয়াছি যে 
বালিকা বিধবার পুনবিবাহ প্রচলিত হয়, রামমোহন রায় 
বন্ধুদিগের নিকটে এরগ চ্ছ। প্রকাশ করিতেন। তিনি 
বিল্লাত গমন করিলে সর্ধত্র জনরব হইয়াছিল যে, স্বদেশে 
ফিরিয়া! আসিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবেন। এ 
প্রকার জনরবের কোন মূল ধাকিতে পারে। 


ইংরেজী শিক্ষা । 
ইংরেজীশিক্ষ! ও পাশ্চাত্যজান প্রচারদ্বার! ভারতবর্ষের 


১৭২ মহাঁতা|। রাঁজ! রামমোহন রায়ে জীবনচিতত। 


যেঅশেষ কল্যাণ সংসাধিত হটতেছে, ইহা কেনা স্বীকার 
করিবেন? ইহার জন্য ডেভিড হেয়ার, লর্ড মেকলে 
গ্রভৃতির ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের নিকটও আমরা 
চিরদিন কৃতজ্ঞত| পাশে বদ্ধ। তীহার সময়ে 'রাজপুরুষ- 
দ্রিগের মধ্যে 'একটি বিচার চলিতেছিল। এক পক্ষের 
মত এই. ছিল যে, এতদেশীয় লোককে ইংরেজী শিক্ষা 
ন| দিয়। সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়। 
অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিধ্লেন। এক 
গক্ষ হিন্দুদিগের জন্য সংস্কৃত বিগ্বালয় স্থাপন) অপর গঙ্ষ 
ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত একটী কালেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। এই বিচারের সময়ে রাজা রামমোহন 
রায় তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহষ্টকে 
১৮১৩ থ্রষ্টানদের প্রর্থমে উক্ত বিষয়ে একখানি গত্র 
লেখেন। সেই পরে তিনি অতি মুন্দররূপে প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন যে, কেবল সংস্কত ও গারসীশিক্ষায় 
এদেণীয়লোকের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই) 
ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত লোকের ঢৃঢ়নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই 
নির্শন হইবে না? সুতরাং হিনুসমাজের শোচনীয় 
অবস্থাও কখন বিদুরিত হঈবে না। কুসংস্কার বিনাশ 
ও সামাজিক উন্নতির জন্ত গাশ্চাত্যজ্ঞান যারপর নাই 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৭৩ 


আবশ্দ। উক্ত পত্রধানি এরূপ অকাট্য যুক্তি ও গভীয় 
জানপূর্ণ যে, তৎকালীন স্ৃবিজ ইংরাজেরা উছা গাঠ 
করিয়া চমত্কৃত হইয়াঁছিলেন। বিসগ হিবার উহবীকে 
একটি আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
রামমোহন রায় যে সময়ের লোক, তাহ|ৎল্মরণ করিলে 
গত্রধানিকে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য পদার্থ বলিতে হয়। 
উহা! পাঠ করিয়া অনেকেই ইংরেজী শিক্ষার আবগ্তকত। 
বুঝিতে গারিয়াছিলেন। আমরা পাঠকবর্ণের অবগতির 
জন্ত গত্রখানি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 


[0 [19৩ দ0৮া)]বতে না] টাএারণা 0002- 
ঠ81,0 1,020 117178৩1807 7110 
00710177411 0000]1, 


|] 10২0 

[0001] 10100890688 01১8 10801568 01 [10018 ৪16 60 
00/:009 0101) 11৫ 000108 06 00591010908 0108 88001 
11878 (0197 6108810810 00 81 [)010110 01898019) 11819 
818 01100)81810068 91100 81181009 01110 106 091:110& 
0018 188060110] 16611)6 (0 01108016 630888, 00108 


[0168806 19160 01008 00701001100] ৪ 018081008 01 


১৭৪ মাত! রাজা রামমোহন রাধে জীবনতরিত |. 


10017 010090৭5170 10188 00 100%011) &1)80]018 ড11086 
181081810 1101801076) 1070)1618) 0008101)8 8)10 10998 
81883107030 9100118101৪ 8110 ৪1181108 00 11)610) 0৮ 
108 88811) 1)80018 ৪80 101081917 80018110160 9110) 
(10917 165] 0110101703101)088 88 0109 10810148 01101)3 00011, 
81) 819 11900501095, 8৩ 510010 100৮161005 09 20117 
08 (10৬৪ 01৫11000101 10 (0 0101561%68 801 
80010 081 00193 ]187 £1000045 00 0011001710 হট 08 
80107) 01] ঘ৪ 01810 01 00008] 008 01 11000118106 
1110 0119 [)16961)0) 10 80011) 11)610) 0111) না) ॥:011018 
1)/1010)81101) 8৪817111018 81)81)16 101101) 10 069189 8010 
(1)1)8 86001)0 10য 001 10091 10100916089 91)0 61)671009 
(11611 06019180 09119701808 10191101018 101 11000)1018- 
1061, 

[100 68/81)]18100)8 01 8 1069 380081010 901901 1 
0810069 6511068 (19 181106)19 08819 01005011101 
(91101)1078 11191101198 01 11019 1) 0401080101---5 
10188816101 10101) ৫106] 10186 67611) 121601101]) 8171 
81017 91181)1)61 01 1008 1)0010)81) 78091001150 009 0: 8)" 
00810811116 61011817009 (01)1:011018 11% 81)0011 1) 
(01030 07 1119 00098 0101100001090 10711010168) 50 1078 
(106 81681) 01101611169108 008) 098 [7 0019 10086 
088101, 01081010818, 

ঢা)৪) 0008 ৪9101081 01188701706 ৪৪ [01000880) 
৪0010780001 11086 1009 00811010071 10 90210)0 
180 01919 & 00081001819 ৪0০) ০0117100087 60 19৪ 


সামাজিক'ও রাজনৈতিক আলো।লন। ১৭৫ 


টু 
81)1011111) 19/0880 00 1016 1080100110 01 168 [000181) 


801)101৮, 99 16 11180 911) 38/000106 10088 (18 
(101৮ ৪01) ড0011 01810 00710) 81)1)10)1108 15100880 
86111910081) 00110818100 2100 9010080101) (0 10511000911) 
10801798 0110011901) )1101091))80108) 1700191 [0111080, 
[))7) (08010180101 48119001)5)- 8000 00081 15508] 
৪01৩1)04) 81010) (1091180176২ 01110110006 1:09 0411180 
১08 00%19১ 01611601101) (1180 1)93121860 11091) ৪0096 
/1)9 1101)801181)08 01 011)৩1 18118 01 0106 110. 

1)11659100160 10148109100) 018881108 00006 19 
10৪ 0301) 01100916026) (1810১ 010001890 60 01081181118 
৮6100181101) 001 1088108 901 11160 দ10]) 00108160 
16149 01 08118]. 00 215011006। 9 ৪119800 01০৮ 
৪0 01) 11)81)0) (0 10108009101 1008010116 009 10088 
৮৪1)61008 81)0 ৪01181)591)60 1)/00108 ০01 008 ০৪ 111 
(1 (1011008 8101010। 01101511010)% 1 4818 (09 ৪18 
৪10 50161)068 01 11001] 1010008, 

৩60 0180 008 110০0)0)610 816 8868101181)11% ৪ 
১%1510118 ১1।)01 00061 11104190 2800185 60 110087 
৪101) 10)015089 18 18 81880 0011610 11) [11018 
[15 5010011710 500)011)1 0) 01091901600 00056 স)10) 
69160 11) 1:00700)81)001911)6 01016 01 1,010 38001) 
091) 0101) 1১8 61)0160 101080 (116 11105 01 1000) 
ঢ111) /00010901051101080165 21)0 1016171)1)8101 ঠ50100- 
01009 0111/016 01190 01801108] 1056 10 1175 [005565301$ 
010 50000, 1109101011১ 8111 00616 208116 7110 


১৭৮ মহাত্। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


00631 089৮ (0 01101017108 177336106 100£ সা] 
70003 09 16690 60196108166" 10000930190 
টয 09 $091010 000%21168 চা110) (6801) (601 10 
)৮10676) (1786 81] %181019 (11114811859 00 17691 62018- 
69859 01096 83 90167 0:00107) &০. 11876 00 8089] 
806৮) 006) 00086000100 0636179 110 1681 209৫- 
010) 810 0)8:61079 (116 80078: দাত 980806 00] 
0160) 800 16779 61 0110 ঠ1)9 1১90110, 01 10 
98880081 067610 080 109 08160 0) 019 ৪6৫৪) 01 
11191172157 [1010 1:00110৫ 7117010 18 0180 [09108 
06 81119: 01 ৪ 008৮ 8101883 )য 00110870102 ৫৫1. 
6910 098889১ 01 0)9 56070190070 1186 18 0119 1991 
70807 900 0096901/9 1008008 01 12888068 ০1 0106 
₹ 6৫৪৪) &০, 

[109 8৮0৭1 01 0116 1৪ 31850% 08000% 0৫ 
8910 00 1007 11101076011 10100 20692 106 119818011- 
€0 001) 11060 09. 1001 10091 018936$ 6106 00- 
16015 10119 00176150 819 011060 800 81188 8080018- 
6176 161960) 019 * 8001 9918 60 079 00৫5। 019 
007 10 0116 80], 019 69 ৮0 019 68: ৫০. 

10 01061 (0 678019 5০001 [1,01081010 00 8006, 
0816 00911011001 90000182110 510) 11056210910 
1891010 ৪8 ৪১০1৩ 01087806011890) ] 109৫ 7081 [0:0- 
00. 81] 9 0162860 60 0000918 (08 899 01 
8016006 900 11691501610 0001006910৩ 189 


সামা্জিক,ও রাজনৈতিক আন্দৌোলন। ১৭৯ 


1100 ০1,010 78000 1000 01008 01 210516175 
00909 81006 116 1706, & 

[( 106178006৫7 10680090 (0 1960 66 01051) 
08000 10) 1811010709 0 1991 100016018, 019 $8)800- 
0121) [0101105001)য 0110. 10111860998. 2110"60 &0 
01801806 019 ৪7510] 01 009 8010007091, 71011 মাঃ 
1106 1986 0910018160 (0 08096019 101018008, 11) 
819 89009 17811101009 821050116 ৪5160 0৫900108. 
00 0210 0 1119 10836 81001%690 (0 1066] 0013 
০001৮ 40 08110)935) 1 5001 1090 066 1119 00110] 
0 01681) 1:8018150016, 396 ৪৪ 006 11001070187 01 
6119 08616 0০000186101) 13 016 00160 01 0116:0001- 
0180, 16 111 00108801191] 0:010)069 ৪ 10010 11)8:81 
800 601121106060 5086610 06108008100) ৫010180118 
1190101090193) [5009] 01110500177) 01761013077827 
৪010] ন10) 00101086101 80101565। সা)101 108] 09 
৪0001001)1181)60 10) 0119 5018 010008৫0 07 600107- 
11৫ & তি €91016100) 06681908800 100 ৩09- 
08090 10 10810098100 [010%1010% % 0011896 (71 
80160 %101) 1190888817 00013) 10861100068, 817] 
01106: 80108 8608, 

[09016560076 808 50016০8 & ০৪: 10109)10 
] 600081$6 1775611 013018121থ % 90102) পাতে 
ড1010 1] ০5৪ 001 ০0970151060 800 ৪180+60 819 
600176806 ৪05701৫0৪00 16219191016 10108 10876 
68690090061: 10৫76761986 0909 10 (118 0150901 


১৮০ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্ত। " 


1870, 8088660 07 & 0৪৪16 00 টা1]06 008 1107901- 
(815) &00%109161019 1)10101য 0৪৮ 70] গ1]] 60089 
৮9 110010 ) 1876 8190 0) 005 90168810817 
56178106015 00 ০9: 70108010, 
1 10579 0018 110000 60৪ 
[8 0ম 2০, 


ইংরেজীপক্ষের জয়) রামমোহন রায়ের হিনুকলেজের 


কমিটিত্যাগ। 

ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের মধ্যে রামমোহন 
রায় একজন প্রধান ছিলেন। সর্‌ এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট 
ডেভিড হেয়ার এবং 'বামমোহন রায়। এই তিন জনের যত 
হিনদু কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল। গাশ্চাত্াশিক্ষার পক্ষ 
এবং দেশীয় শিক্ষার পক্ষদূলের মধ্যে স্বাদ বর্ষ অথবা! তদ- 
ধিক কাল তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিন। গরিশেষে ১৮৩৫ ধৃষ্টা 
বের খই মে নর্ড উইলিয়ম বেদিষ্ক বর্ৃক পাঁশচাত্যশিক্ষ! 
পক্ষেরই জয় হইল। এই বিবাদের প্রথম অবস্থায় দেশীয় 
শিক্ষার পক্ষপাতিদিগের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট একটি সংস্কৃত 
রূনেম্ধ গ্রতিঠ্িত করিবার জন্ম বহ অর্থ প্রমান করিতে 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আনদৌলন। ১৮১ 


ম্মত হন। রামমোহন রায়উঁহার প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব 
গ্রকাশিত গত্রধানি গভর্ণরজেনারেনকে ন্বিখিয়াছিলেন। 
বোধ হয়, এই আন্দোলনবশতঃই ঈংসকূত কলেজের বাটার 
ভি্বগ্রন্তর, হিনূকলেজের নামে ১৮১৪ ধৃটাবে, ইফব্র- 
যারি মামে নিখাত হইয়াছিল। সংস্কৃতকলেক্ ও হিনূকলেজ 
উভয় বিষ্ানিয়ই উক্ত গৃহে স্থাপিত হয়। . 

“ইংলঙস্থ রাজপুরুষের! এদেশীয় লোকের শিশ্ষাসাধনার্থ 
একলক্ষ চব্বিশ হাজার টাক! প্রদান করেন, এবং অন্্রত্য 
পুরুষেরা তর একটি সন্ত কালে সংস্থাপন 
করিতে উদ্যত হন। এই সন্বাদ অবগত হইয়া! রামমোহন 
রায় সেদময়ের শাসন কর্তা লর্ড এমহটিকে একখানি গন্ধ 
মেখেন। তাহাতে তিনি সংস্কৃত কালেজের পরিবর্ডে একটি 
ইংরেজি বিষ্ারয় মংস্থাপন করিয়া ম্লানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা 
দিতে অগ্থুরোধ করেন। সংস্কত শাস্ত্রের অনুশীলন ও অধ্য 
গনা গ্রচলিত রাখিবার উদ্দেশ্তে এনেশীয়চতুষ্পাঠী সমূদায়ের 
অধ্যাপকগণের আম্ুকুল্যগ্রার্থনা লিখিয়া দেন ।”* 

: ফেছুই দলের কথা বলা হইয়াছে, তয়ধ্ে যাহারা 
ইংরেজি শিক্ষার পক্ষ ছিলেন, তাহাদেরই জয় হইল। 





* যু জঙগযকুমার তত গ্রপীত উপামক সম্্রদায়, ওর ভাগ ৬,পৃঃ দেখ। 


১৮২. মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। . 


হিনূকালেজ সংস্থাপন ঘন্য যেকেমিটি ছিল, রামমোহন 
রায় তাহার একজন সভ্য ছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দু- 
গণ ইহাতে আপন উপস্থিত করায়, তিনি উক্ত পদ তৎ- 
্ষণাংঃপরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারতার 
সহিত বলিয়াছিলেন--“আমি কমিটিতে থাফিলে যদি 
কালেজের লেশ, মান্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তবে 
আমি সে ম্মানের গ্রয়াপী নহি)? 


ডফ সাহেবকে গাহায্যদান 


ইংরেজীশিক্ষ! প্রচলিত করিবার জন্য রাজ! রামমোহন 
রায়ের যে একান্ত যত্বু ছিল, তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার 
প্রয়োজন নাই অথচ আমরা আর দুইটা ঘটনার উল্লেখ 
করিব | খবীষ্ট্গ্রচীর্রক মহাত্মা ডফ সাহেব ১৮৩, 
বষ্টাংৰ এদেশে আগমন করেন। তিনি রাজা রামমোহন 
রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বালকদিগের ইংরেজী 
শিক্ষার জন্য একটা বিষ্ভালয় প্রতিঠিত করিবার অভিগ্রায় 
প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায় তাহার গ্রস্তাব শুনিয়া 
যারপর নাই আহাদ প্রকাশ করিরেন। তিনি তথিষয়ে 
তাহাকে "যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বিদ্যালয়ের ব্যব' 
হারের জন্ত তিশি ডফসাহেবকে প্রথমে ক্রাক্ষমমাজের গৃহ 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলিন। ১৮৩ 


ছাড়ি দেম। হত বিদ্যালয়ের নিজের গৃহ না হইয়াছিল, 
ততদিন উত্ত স্থানেই উহার কার্ধা হইত। নৃতননির্শিত নিজ 
গৃহে সমাজ উঠিয়। আসিবার সময়ে রামমোহন রায় কমল 
বহর বাটা চক্লিশ টাকা ভাড়ায় স্কুলের জন স্থির ঝঁরিয 
দেন। তথা হইতে সমাজ উঠিয়া আসিবার সময়ে রাম- 
মোহন রায় একখানা বড় টানাগাখার প্রি অঙুলি নির্দেশ 
করিয়া ঈষং হীসাপূর্বক ডফ. সাহেবকে বলিলেন), 168৭6 
08118016185 ০1017 এতত্িঃ বিদ্যালয়ের জন গ্রথম 
কয়েকজন ছাত্র তিনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় 
এক মান কাল তিনি নিজে প্রত্যহ বিষ্ালয়ে গমন করিয়া 
উহার তত্বাবধান করিতেন। প্রতি দিন ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা পূর্বক বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ত হয় দেখিয়া, তিনি 
অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এবং স্রীষ্ের আদর্শ প্রারথ- 
নাটা (1,015 7:8)6:) বিশেষ উপযোগী বলিয়া তাহা 
বাৰহার করিতে অগ্টরোধ করিতেন'। তিনি উক্ত গ্রার্থনা- 
টিকে অত্যন্ত ভাল বাদিতেন। তিনি বলিতেন যে, কোন 
পুস্তক ব| ভাষায় এরপ মংক্ষিপ্ত অথচ উদার ভাবপূর্ণ প্রার্থনা 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ডফ. সাহেবৈর স্কুলে বাইবেন 
পাঠ হঃত বনিয়। তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল ন|। তিনি 
বলিতেন যে, সকল প্রকার শিক্ষা ধর্শের * উপরে 


১৮৪ মহাখু! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনষ্রিত . 


প্রতিটিত হওয়া উচিত। , বাব বাইবেন শিক্ষা 
হইলে তার মতে কোন গ্রকার অনিষ্ট হওয়া দূরে 
থাকুক, বরং বিশেষ উপকারেরই সন্ভাবনা। ডফ. মাহেবের 
বল ৫ দিন প্রথম গ্রতিিত হয়, ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে 
আপত্তি করিলে, রামমোহনারায় তাহাদিগকে বলিয়াছি্েন। 
বাইবেল গড়িলেই ধ্‌টিয়ান, হয় না, আমি' আয্োপান্ত 
মমন্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খৃিয়ান হই নাই) 
কোরান পাঠ করিয়াছি, অথচ মুঘলমান হই নাই। 'আবার 
হরেদ্‌ উইলসন দাহেৰ হিনদুশান্ গড়িয়াছেন, থ্চ তিনি 
হিনু হন নাই। বিচার পূর্বাক মত্য গ্রহণ করিবে। কেহ 
তোমারদিগকে বরপূর্বক খ্টিয়ান করিবে না।” রামমোহন 
রায়ের কথ] শুনিয়। আর ছাত্রগণ আপত্তি করিল না। 
আমরা শুনিয়াছি ছে .এই সাহায্যের জন্য ডফ, সাহেব 
রামমোহন রায়ের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। | 
রামমোহন রায়ের ইংরেজী দ্কুল। 

ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তিনি কেবর অন্তের 

মাহাযা করিতেন, এরূপ নহে, তাহার নিজের একটি ইংরেী 


£ ডফ সাহেব বেধুন সাতে একঝ।র বলিয়াছিলেন যে, তিনি এদেশে 
জামিয়া রামমোহন রায়ের নিকট যেরণ সাহাধা গাইছেন, দেঙঈজুয় কি 
ইয়োয়োদীয় এয়প আর কাহার নিকট পান নাই। 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৮৫ 


বিষ্ানয় ছিন। উর ব্যাভার আপনিই সমপূররপে বহন 
করিতেন। অনেক ভন্্র ও মনাস্ত বংশীয় বাঞকের! দেখানে 
অধ্যয়ন করিতেন। ছাত্র সংখ্যা সর্বপুদ্ধ ৬৭ জন ছিল। 
বাঙ্গাল! গণ্ঠসাহিত্য। 

বাঙ্গালা গগ্ঘমাহিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে 
রাঙ্গা রামমোহন রায়ই উহার প্রথম পথপ্রদর্শক, তাহার 
পূর্বে কবিবন্কণ ভারত্চন্্, প্রভৃতি কয়েকজন স্ককবি বির. 
চিত বীঙ্গালা-কাব্-গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু গন্' 
দাহিত্য একেবারে ছিলনা বলিলেই হয়। রামমোহন 
রায়ের পূর্বে ফোর্টউইনিয়ম কালেজের জন্য ছুই তিন খানি 
গ্রন্থ গ্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভাষা! নিতান্ত কার্য 
ও দুবোঁধয। স্বৃতরাং তাহা সাধারণের মধ প্রচলিত হয় 
নাই, এবং কেহ তাহার রচনাপ্রণালী; অন্থুকরণ করে নাই। 
যে বাঙ্গাল! গন্ভ ক্রমশ: উন্নতিলাত করিয়া বর্তমান আকার 
ধারণ করিয়াছে; রামমোহন রায়ই ভাহার ভিত্তিমূল মংসথা 
পন করিয়। গিয়াছেন। তাহার রচনা যারপর নাই প্রাঞ্জল 
ও ছুর্কোধা। কালমহকারে ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়া, 
গিয়াছে বলিয়া রামমোহন রায়ের রচনা এখনকার নোকের 
পূর্ণ রুচিসংগত না৷ হইতে গারে) কিন্তু গধাশৎ বংদর 
পূর্বে তাহাই মর্বোধকষ্ট রচনা ছিল। তাহার দ্বারা :, 


১৮৬ মহাতু! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত . 


বাঙ্গালা গগ্ঘসাহিত্য যে অনেক গর্টীমাণ উন্নতি লষ্ভ 
করিয়াছে, তাছাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। 

তাহার প্রণীত গ্রন্থের অপিকাংশই ধর্ম ও সমাজসংস্কার 
স্ব্ী। তিনি ধর্ম ও সমাজসংস্কারক ছিলেন । স্ৃতরাং 
তাহার পক্ষে এ গ্রকার হইবারই কথা । তথাচ' তিনি অনয 
বিষয়েও কোন কোন পুস্তক লিথিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে 
তাহার উল্লেখ করিব। 

জ্ঞান ও সহমরণ নিবারণ বিষয়ে তাহার কর্মেকথানি 
পুস্তকের বিষয় আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে তাহার 
প্রচারিত আর কয়েকখানি পুস্তক ও পত্রিকার বিষয় বলিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম 

গৌড়ীয় বাঁকরণ। 

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে তাহীর গ্রন্থ গ্রকাশক বলেন, “রাম. 
মোহন রায় ইউরোপীয়দিগের বন্দভাষা শিক্ষার সাষাযযার্থ 
ইংরাজী ভাষায় বাঙ্কীলার এক ব্যাকরণ গ্রস্ত করেন। 
১৮১৬ খু ্টাবে তাহা মুদ্রিত হয়। গরে ভিনি দেই ব্যাক' 
রণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ রচনা 
করেন) তাহা এক প্রকার' উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের 
অস্থুবাদ'বলিলেও বল! যায়। কিন্তু ইহা মুদ্রিত করিবায় 
পূর্বে "তাহাকে ইংলও যাঁ্া করিতে হইয়াছিল। এজ 


সামাজিক ওট্রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৮৭ 


তাহা অভিগরাযহসার ঝবুলবুক,সোদাইটা এই গ্র্থ গ্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট বা]করণ বোধে 
সর্ধত্র পরিগৃহীত হইত। প্রথম মুদ্রণের দিব ১৮৩৩, 
এপ্রেল। উক্ত দ্বুলবুক সোপাইটার দ্বারা ১৮৫১ খবীর্ঠাৰে 
ইহা! চতুর্থ ঘার মুদ্রিত হইয়াছিল) তখনও ইহাতে কিছু 
বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই ”| 
সংবাদ কৌমুদী। 

আমরা ,পূর্কে বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায় 
সংবাদ কৌমুদী নামে একখানি পত্রিক! প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন. দুর্ভাগ্য ক্রমে এক্ষণে সে পত্রিকা কুত্রাপি দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় না। কোন পাদ্রী সাহেব বালকদিগের শিক্ষার 
জনয “বঙ্গীয় পাঠাবলী, নামক একখানি পুস্তক গ্রস্ত করেন; 
সবলবুক গৌসাইটীর দ্বারা ১৮৫৪ খীঁষ্টাঝে তাহা প্রকাশিত 
হয়। উহাতে সংবাদ কৌমুদী হইতে কয়েকটা প্রবন্ধ উদ্ধত 
হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ১৮৭৪ সালের 
গ্রবেশিক| গরীক্ষার্থীদিগের জন্য বাঙ্গাল! পুস্তকে, সংবাদ . 
কৌমুদীর কয়েকটা প্রবন্ধ ছিল। বাবু রাজনারায়ণ বন্থর 
প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রস্থালীর মধ্যে সংবাদ 
কৌধুদীর কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে। উহাতে এই 
কয়েকটা প্রবন্ধ আছে। “বিবাদ ভঞ্জন” নামক একটা 


১৮৮  মহাতা রাজা রামমোহন রাঁয়ের জীবনচরিত। 


হিতোগনেশ পূর্ণ গলপ ইহা ১৮২৩ সার সাদ কৌম্দীতে 
প্রকাশ হইয়ছিল। 'গ্রতিধ্বনি” “ঘআাস্াস্ত অথবা চুষ্বক- 
মণি” “মকর মংমের বিবরণ” বেলুনের বিবরণ” “মিথা- 
কথন”, “বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস “ইতিহাস । ইহ! 
১৮২৪ মালের মংবাদ কৌমূদীতে প্রকাশিত: হইয়াছিল । 
পাদ্রী লং সাহেব ১৮৫২ সালে বাঙ্গাল পৃত্তক'দকলের এক 
তানিকা 'মুিত করেন) ভাহাতে ১৮২* সংবাদ-কৌমুদীর 
প্রথম গ্রকাশীৰ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা! রাম- 
মোহন রায় মংবাদ-কৌমুদীতে রাজনীতি, ধর্নীতি, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, প্রভৃতি নকল হিতকর বিষয়ই লিখিতেন তাহার 
গ্রস্ত চিত্ত কেবল ধর্শবিষয়ক বিচারেই বদ্ধ ছিল না। 
মংবাদ কৌমুদীর শিরোদেশে নিয়লিখিত ্লৌকটি ছিল 

দর্পণে বানং'ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং। 

রবিনা তৃবনং তথধং কৌমুদ্যাঈীতনং জগৎ 

কোন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা উক্ত গ্লোকটা 

প্রাপ্ত হইয়াছি। 


মিরাট আল আকবর। 
“নংবাদকৌমূদী" দর্বসাধারণ লোকের জন্য প্রকাশিত 
হইত।"রামমোহরন রায় ১৮২ ধৃঃ অঃ শিক্ষিত লোকটিগের 
জত্ত'“মিরাট আল আকবর” নামে পারন্ত-ভাষায় একখানি 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ১৮৯ 


সপ্তাহিক সংবাদপত্র এঁকাশ করেঁন। "মিরাট আন আকবর” 
এই নামটির অর্থ, সমাচার দর। সংবাদ কৌমুদী গ্রতি 
মঙ্গলবারে এবং গারশ্তপত্িকা! প্রতি ্ন্রবারে প্রকাশিত 
হইত। ১৮২ সালের ১১ অক্টোবর দিবসের মিরাট আল 
আকবর গন্নিকায় আয়ল.ও উক্ত দেশবামীগণের দুঃখ 
রতি বিষয়ে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত 
গ্রবন্ধের প্রথমেই আয় গৃথিবীর কোন্‌ স্থানে (০৩০ 
£180711 20500) বলা হয়। তাহার পর উহার রাজ- 
নৈতিক ইতিহাস বিবৃত হইয়াছিল। তাহার সারমর্ম এই যে, 
ইংলগ্ের রাজাগণ আপনাদের তোষামোদকারী সহচয়গণকে 
আইরিস জমিদারগণের জমিদারি অত্যন্ত অন্যায় পূর্বক 
দান করিয়াছিলেন। আ্লুবামীগণ খুধর্াবলী 
হইলেও ইংলগডের রাজার সহিত তাহাদের ধর্ম বম্বে মত 
ভেদ ছিন। তাহারা রোমান্‌ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম মন্বন্কীয় কার্য্যাদি পোগের 
অধীন ধর্দযাজকদিগের ঘারা সম্পন্ন হইত। আয় গুবাসী- 
গণ কোন ধর্কার্য্যে রাজার নিযুক্ত গ্রটে্টা্ট মতাবরষী 
ধর্শযাজকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন নাঁ। অথচ তীহা- 
দের নিকুট হইতেই কর আদায় করিয়া এ সকল রাজকীয় 
র্মযাজকঁদিগের বেঙন দেওয়! হইত। কিন্তু এমনই 


১৯০ মহীত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।' 


অন্যায় যে, কাথলিক ধধবযাঙ্কির্টার বেতন রাহ্বকোধ 
হইতে দেও়ী হইত না। উহা আয়নবাসীগণ নিজেদের 
মধ) টাদা করিয়া দিতেন। আয়লের জমিদীরগণ 
ইংলণডে বাম করিয়া তাহাদের অতুল এষ্্য সেখানেই 
আপনাদের বিবিধ স্থখভোগের জনাই বায় করিতেন। 
তাহাতে ইংলগডের বণিক ও দৌকানদারগণেই বিশেষনধপে 
উপকূত হইতেন। এই মকল জমিদারগণের কর্মচারীগণ 
আয়লণগ্ে থাকিয়া অত্যন্ত নিুরভাবে ও অনারপূর্বাক দুঃখী 
গ্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে 
যারপর নাই কষ্ট দিতেন। এই সকল লোকের অত্যাচারে 
গ্রজাগণের জীবিকানির্বাহের উপায় পর্যান্ত থাকিত না। 
আয় দুর্তক্ষা উপস্থিত হওয়াতে, মিরাট আল আকবর 
তজ্জন্য টাদ। দিবার প্রস্তাব করাতে এদেশীয় অনেক ইংরাজ 
ও দেশবামী অর্থ সাহাযা করিয়াছিলেন কুমারী কলেট 
বলেন যে, ইহার জন্য বর্তমান সময়ে ভারতের প্রধান মংস্কা 
রক রামমোহন রায়ের প্রতি আইরিসগণের কৃতজ্ঞ থাক! 
কর্তব্য । 
বর্মসংগীত। 

দ্ষমংগীত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতর কাঁ্ঠি। 

অন্ত অনেক বিষয়ের ্া় বাঙ্গালা ভাষায় ব্রসংগীতের 


সামাজিক & রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯১ 


তিনিই সৃটিকর্তা। হার নিজের ও বন্ধুগণের বিরচিত 
মংগীতগুলি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ বরিয়াছিলেন। 
তাহার সময়েই উ্ত পুস্তকের দুই তিন সংক্করণ হইয়াছিল। 
তাহার গরলোক গধনের পরেও ঘন্যান্ত লোকের ছারা উহ 
অনেববার' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই মকল সংগীত 
এক্ষণে আর্মীদের জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে ।”কি ব্রন্ধোপামক 
কি পৌত্তলিক, রামমোহন রায়ের সংগীত দকন্েরই নিকট 
সমাদৃতত। এক্গ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু ও 
অনিতাতা| বিষয়ে রামমোহন রায়ের মংগীতের তুলনা নাই। 
“যনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর” গ্রভৃতি গীতগুলি ঘোর 
বিষয়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হদয়েও বিছ্যুতের গ্যায় বৈরাগা 
প্রতিভাত করিয়া দেয়। অনামান্ত তর্কশক্িমম্পন্ন হইয়াও 
তিনি যে কবিত্বশক্তি বিহীন ছিলেন না, গীতগুলি ইহা 
প্রমাণ করিয়। দিতেছে। যে সংগীতটীর উল্লেখ করা৷ হইল, 
াহাতে মৃত্যুর ছবি কেমন নেপুগ্যের মহিত চিত্রিত করা 
হইয়াছে! বর্ণনাটি সংক্ষিপ্র, অথচ কেমন ভাযন্কর! প্ডিত 
রামগতি ্ঠায়রত্ব মহাশয় তীহাঁর রচিত বাঙ্গালাভাষা ও 
বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে রামমোইন রায়ের গীতের 
বিষয়ে বলিয়াছেন “তিনি (রামমোহন রায় ) অত্যুংকট 
গান রর্মনা করিতে পারিতেন। হার ব্র্নংগীত। বোধ 


১৯২ মহাত্বা রাজ| রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


হয়, পাষাণকেও আরজ, গায়্কেও শবরাঙ্রজ ও বিয়য়- 
নিমগ্ন মনকে'ও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। এ মল্গ 
গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরপ বিশুদ্ধরাগরাগিণী- 
সমহ্িত। অনেক কলাবতেরা সমাদর পূর্বক উহা গাইয়া 
থাকেন? । 

সংগীত রচয়িতাদিগের নাম।' 

'মধগীঁত পুস্তকের যে সংগীতগুলি রামমোহন রায়ের বন্ধ 
গণের বিরচিত তাহার নিয়ে রচয়িতাগণের নামের সঙ্কেত 
আছে। অনেকেই গীত রচয়িতাদিগের গ্রৃত নাম জানিতে 
ইচ্ছা। করিতে গারেন, সেই জন্য আমরা নিম্নে তাহাদের 


সাঙ্কেতিক ও স্পষ্ট নাম লিখিয়! দিলাম। 
ক, ম কষ্খমোহন মুমদার। 
নী, ঘোষ নীলমণি ঘোষ। 
নী, হা). নীলরতন হালদার। 
গৌ, স। গৌরমোহন সরকার । 
কা, রা) কাঁলীনাথ রায়। 
নী, মি, নীমাইচরণমিত্জ। 
ডৈ, ৭, ভৈরকন্্রদ্ত। 

ূ নীলমণি ঘোষ 


গীতরচয়িতাদিগের মধ্যে নীনমণি ঘোষের বিষয়ে গাঠব- 


সামাজিক ও'রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯৩ 


রটকে আমরা একটাগলন লিষ। গীত রানা বিষয় ইহার 
বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিন। “ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের 
সদরমেট জগন্নাথ ঘোষের পুত্র। ই'হাদিগের বাটী 'গ্লথমে 
কাসারিপাড়ায় ছিল, এক্ষণে গড়গার ।৮ যে দময়ে রামমোহন 
রায়ের উপদেশে নীলমণি ঘোষের চিত্ত ব্রহ্ষজানের দিকে 
আকষ্ট হইয়াছিল, তিনি তংকালীন মানদিক তাবব্যগক 
একটি ভুঁক্িরপূর্ণ সংগীত রচনা করিয়া এক দিবম রাম- 
মোহন রায়কে শুনাইলেন। গীত শুনিয়। তিনি অত্যন্ত 
প্রশংস| করিলেন, এবং তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। আমরা 
উঞ্জ সংগীতটী নিম্নে গ্রকাশ করিলাম। 
কে জানে ভোমায় তারা) 
তুমি মাকারা কি নিরাক্কার! ? 
বাকোতে কহিতে নারি, 
বর্ণেতে বণিতে হারি, 
নষণড ন পুমান্‌ নারী, 
ব্যোম আদি ধর| | 
হিভার্থে উপাধি দিয়ে 
কোন মতে নাম লয়ে 
হই যেন সারা ॥ , 


১৩ 


১৯৪ মহীতু! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। 
ধর্ম ও রাজনীতি । 


স্রাচর লোকে রাজা রামমোহন রায়কে ত্রাঙ্মদমাজ- 
সংস্থাপক ও সতীদাহ নিবারণের প্রধান উদ্যোগী বলিয়| 
জানেন। কিন্ত বাস্তব কথা এই,গ্রায় এমন কোন' প্রয়োজনীয় 
বিষয় ছিল না, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি 
কেবন ত্রষন্ঞান প্রচার প্রভৃতি কার্যেই আপনার সমন্ত টেষ্ট 
বদ্ধ রাখেন নাই। রাজনৈতিক আন্োলনেও তিনি যারগর 
নাই উংমাহ সহকারে নিযুক্ত হইতেন। অনেক ব্যক্তির এই 
প্রকার মংস্কার আছে যে, ধিনি পরমার্থ বিষয়ে মনোনিবেশ 
করেন, তিনি রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত কোন রূপ সংশ্রব 
রাখিতে পারেন না। ধর্দজ্ঞ ব্যক্তি কেবন ধর্ম লইয়া থাকি- 
বেন, রাজনীতির সহিত তীহার কোন মধন্ধ থাকিবে না। 
আবার ধিনি রাজনীতিজ্ঞ, তিনি কেবল রাজনীতির আলো- 
চনাতেই ব্যন্ত থাকিবেন, ধর্শের মহিত তীহার কোন সপ্পর্ব 
নাই। ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মবক ও অনিষ্টকর মত। ধর্ম ঈশ্বরের, 
রাজনীতি কি সয়তানের? যাহ! কিছু সত্য, পবিত্র ও 
হিতকর, তাহাই ঈশ্বরের। মানবজীবনের প্রত্যেক বিভা 
গর সহিত পরমেশ্বরের সন্বন্ধ। গ্ররত জানবান্‌* ধর্মজের 
নিকট এ সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে না। এ বিষয়ে আমাদের 


সামাজিক ও না্নৈতিক আনোঁলন। ১১৫ 


দেশে ত্রদ্িষ্ঠ জনক গাজার জাঙ্জলামান্‌ দৃষ্টাটু রহিযাছে। 
মহধিগণ যেমন ব্হজ্ঞান ও ধর্মাত্ব বিষয়ে রাশি রাশি জ্ঞান- 
গর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়। গিয়াছেন, মেইকপ রাজধীি 
ম্দ্বেও তীছারদিগের রচিত গ্রন্থের অভাব নাই। তাহার। 
নির্জন অরণৌ বসি কেবনু ত্রশ্নজান আলৌচন| ও তগস্থা 
করিতেন, এয়প নহে। ভাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সক- 
লেই ঝনি্ঠ গৃহ ছিলেন! রাঙ্গনীতি ও নমাঙ্গনীতি 
তাহাদের বিশেধ আগোচ্য বিষয় ছিল। সমূদায় স্ৃতিশান্ 
তংপক্ষে উচ্গৈ-স্বরে পাক্যদান করিতেছে। প্রাচীন হিন্দু 
রাজাগণ যে তাহাদের পরামর্শ লইয়া রাঙ্গকাধ্য সম্পাদন 
করিতেন, মমুদায় সংস্কৃত সাহিত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ 
প্রার্শন করিতেছে । বর্তমান শতাবীতে ইয়োরোগে রাজ- 
নীতি ম্দ্ধে জোসেফ ম্যাট দিনির ন্যায় অদামানা শক্তি. 
মম্পর ব্যকি জন্মগ্রহণ করেন নাই। »তিনি এতর ঈশ্বর 
নি্ঠ ছিলেন যে, প্রার্থনা ভিন্ন জীবনের কোন কার্যা আরস্ত 
করিতেন না। আমেরিকার থিওডোর গার্কার এবিষয়ে 
আর একট উজ্জন দৃষ্টান্ত। ধর্দোংমাহী পিউরিটান্গণ, 
ইংলণে রাজার ক্ষমত| খর্ধ করিয়া গ্রজামাধারণের ক্ষমতা 
বৃদ্ধির গ্র্ধীন কারণ। সেই গিউরিটান্গণই আমেরিকার 
ইউনাইটেড, টেুমের মষ্ঠতা ও উঃতির ভিত্িমূল সংস্থাপন 


$৯৬ মহাত। রাজ। রামমোহন রায়ের জীচন-চরিত। 


করিয়াছিলেন । কিন্তু অধিক দৃষ্ানতের প্রয়োজন নাই 
সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস এ প্রকার দৃষ্টান্ত পরিপূর্ণ। . 


রামমোহন রায় ও রাজনৈতিক আন্দোলন 


রামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।,তিনি ধর্ম ও 
রাঙ্নীতির মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে গান নাই । প্রত; 
এ উভত্কেই মন্যাজীবনের অবশ্য কর্তব্োর মধা গণ্য 
করিতেন। যে রামমোহন রায় অদাধারণ উত্নাহ সহকারে 
ক্জ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় 
সুতীক্ষ তর্কান্ত্রে পৌত্তলিক: খৃষ্টিয়ান ও মুললমানদিগের 
বিচারজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় 
ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ চিরগ্রতিষ্টিত করিবার জন্য ব্রাহ্ম | 
মঘাঞজ নিখাত্ত করিয়াছিলেন? েই রামমোহন রায়ই 
ভারতবাঁদিনী অনাথ, বিধবাগণকে জলন্ত চিতা হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, মেই রামমোহন রায়ই অবলাধুলের জন্য 
বহবিবাহ ও দীয়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনার 
তেজন্বিনী লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন 
রায়ই ভারতের অশেষ অনিষ্টের মূল জাতিভেদ্রথার 
সত কুঠারাঘাত করিযাছিলেন, দেই রামমোল রায়ই 
জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য, বাঙ্গাল! ভাষায় ব্াকর 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯৭ 


ও ঠাধারণ হিতকর |ন্যান্য রচনা গ্রকাশ করিয়াছিলেন । 
আবার মেই রামমোহন রায়ই স্বদেশীয় ত্রাতৃগণের বৈষয়িক 
ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রীণগত যব করিযাছিমন। 
এমন কি, ধর ও সমাজসংস্কারের ন্যায় তিনি রাজনীতি 
সঘন্বেও অদ্িতীয় নেতা ছিল্েন। তীহার দময়ের প্রায় 
মমূদয় রাজনৈতিক আন্দোঈনের তিনিই মূল। বাল্যকাল 
ইইডেই রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক ভাব প্রবল ছিল, 
উপক্রমণিকায় তীহার যে পত্রের অঙ্গুবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে জান! যাইতেছে যে, তিনি যোড়শ বৎসর 
বয়ক্রমে বিদেশীয় অধিকারের প্রতি আত্তরিক দ্বণাবশতঃ 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ববক হিমালয়ের অপর গার্ধবর্তী দেশ 
সকল ভ্রমণার্ধ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রা 
তের প্রতি তাহার এ প্রকার বিদ্বেষভাব স্থায়ী হয় নাই। 
তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজশান হইতে 
ভারতের গ্রডৃত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে। সে যাহা হউক, 
ভিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে এ দেশের রাজনৈতিক মঙ্গ- 
লের জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আমুরা যতদূর জানিতে 
গারিয়াছি, পাঠকবর্গকে জাপন করিতে গ্রবৃত্ত হইলাম। 
ংবাদপত্র প্রকাশ। 
১। আঘর! পূর্বেই বনিয়াছি যে, তিনি বার্গীলা ও 


১৯৮ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। 


গারম্য ভাষায় দুইধানি সাঁ্াহিক সংবূদপত্ প্রকাশ করেন। 
এই ছুই গঞ্জে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক জ্ঞান, হিমু 
মুদনুমান সর্ধধলাধারণের মধ্যে প্রগারিত হইত। বাঙ্গালা 
পত্রিকাখানির নাম “দংবাদ-কৌমুদী”। 


'মুদ্রাযন্তের স্বাধীনতা । ' 


২। 'যে মৃদরাযনতের স্বাধীনতাকে শিক্ষিত ব্যক্তি মানেই 
অশেষ মঙ্গলের হেতু বলিয়া স্বীকার করেন, আমর! ভঙজন্য 
লর্ড মেটকাফের স্তায় রাজা রামমোহন রায়ের নিকটেও 
কৃতজ্ঞত| পাশে বন্ধ। উক্ত ম্বাধীনতার হিতকারিতা ও 
প্রয়োজনীয়তা! অহ্ছভব করিয়া তিনি এদেশে তাহ। প্রতিটি 
করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করেন। এ মন্বন্ধে একটি আন্দো” 
লন উপস্থিত হয়।' গবর্ণর জেনারেলের নিকট একখানি 
নুযুকতি-পূর্ণ আবেদন পন্ত প্রেরিত হয়। রামমোহন রায় 
উক্ত আবেদনপত্র রচনা করিয়াছিলেন। & তাহার বন্ধ 
আড্যাম্‌ মাহেব বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে 
অনেক উচ্চপদস্থ, স্ান্ত ও ক্ষমূডাশানী ইংয়েজের বিরাগ- 
তাজন হইযাছিলেন। 


+ রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর মধোষ্উক আবেদন 
গত্ত রি হইদাছে | ৪৩)-7৪৩৮ পর; দেখ। 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। 3৯৯ 
উত্তরাধিকার স্মুন্ধেসপ্রিম কোর্টের নিষ্পত্তির 


বিরুদ্ধে আন্দোলন । 


৩। স্থত্রিম কোর্টের তৎকালীন চিফ জর সার 
চার্লস গ্রে" একটি মোকদমাগ্ন প্রচলিত উত্তরাধিকারিত্বের 
নিয়ম উননজ্বন পূর্বক এইবপ নিপ্পি,করেন যে,'পুত্ 
অথবা পৌন্রের মৃত গ্রহণ না! করিয়া, কোন বুজি পৈতৃক 
মম্পার দান বিক্রয় করিতে গারিবেন না।” এই নিষ্পত্তিতে 
তৎকালীন হিনুগণ যারপরনাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। রাম- 
মোহন রায় উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন | 
তিনি এ বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ গ্রবন্ধ পুস্তকা- 
কারে প্রকাশ করিলেন। * শান্ত্রান্গদারে গ্রত্যেক হিন্দুর 
পৈতৃক মম্পত্তির উপর কি প্রকার 'অধিকার, উহাতে তিনি 
পরিষ্বারবূগে ব্যাখ্যা! বরিয়! গ্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত নিগ্- 
তিতে বঙ্গ দেশীয় হিনুমমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এবং 
তৎকালে হিন্দুদিগের.সম্পত্তিগত যে মকল সত্ব ছি, এবং 
তদস্্যায়ী যে সকল নিয়মপত্র হইয়াছিল তাহা বিচলিত 
হইবে। এতত্িন্ন তিনি ইহাও বিশেষে গ্রাদর্শন করিয়া" 
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২০০ মহতী! রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। 


ছিলেন যে, বুটীশ গবর্ণমেন্ট এ সকল য়ে দেশীয় ব্যবস্থা 
অতিক্রম করিলে দ্েশবাসীগণের প্রতি যারপর নাই অন্তায় 
করা হইবে তিনি এবিষয়ে তৎকালীন হরকরা পঞ্রে 
অনেকগুলি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাম- 
মোহন রায়ের ইংরাজী গ্রস্থাবলীর মধো উত্তরাধিকার 
স্ঘধীয় উক্ত প্রবন্ধ এবং প্রেরিত পররগুলি মুদ্রিত হইয়া 
প্রকাশিত « হইয়াছে। 1 তিনি কেবল পুস্তক লিধি- 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন । ১৬৭ 


যাই ক্ষান্ত হইলেন না। স্বজাতিগণের নেতৃস্বরূগ হইয়। উক্ত 
নিষ্পত্তি রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন! 
নে বিষয়ে কৃতকার্যাও হইলেন) প্রিভি কাউন্সিল হইতে 
সুপ্রীম কোর্টের নি্পত্তি,রহিত হইল। 

অদিদ্ধ লাখরাজ ভূমিবিযয়ক আইনের বিরুদ্ধে 


আন্দোলন। 


্ঘ। পূর্ন, অসিদ্ধ লাখেরাজজ বলিয়া কানেকটরেরা 
কোন ভূমি বাজেয়াপ্ত করিলে, তাহার নিষ্পতির বিরুদ্ধে 


তাতে) 





1 ইংরাী গরস্থাবলীর $৭১--৪২৭ পৃঠ। দেখ । 


সামজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ২৪১ 


দেখ্য়ানী আদালতে মাকদাম উপস্থিত করিয়া শ্বত্বস্বত্ের 
বিচার প্রার্থনা করা যাইত। ১৮২৮ মালে গবর্মেন্ট একটি 
আইন প্রচার করেন, ভাহাতে এই নিয়ম হয় যে, কুক 
জেল! লই! এক এক জন কমিখনর নিযুক্ত হইবেন; 
তাহার নিকটে কালেক্টরের নিশ্ত্তির উপর আপীন হইতে 
পারিবে? এবং গ্রিভি কাউন্সিলের বিচার-্থাগ্ স্থল ভি 
অন্য সকল স্থলে তিনি যে নিপ্ত্তি করিবেন, তাহা চুড়ান্ত 
হইবে।' মে যে জিলার নিমিত্ত এই কমিশনর নিযুজ 
হইবেন, মেই দেই জিন্লার দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরের 
বিচারের রিরুদ্ধে মোকদম! উপস্থিত কর যাইবে না। 


এই আইন বিধিবদ্ধ হইবামাতর রাজা রামমোহন রায় 
বাঙ্গাল) বিহার, ও উড়িষ্যার ৃ্যাধিকারীদিগকে নইয় 
উহার প্রতিবাদ করিলেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম 
বেণিষ্বের নিকট এবখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন | 
কিন্তু তাহ] গ্রাহ হইল না। এখানে অকৃতকার্য হইয়। 
বিলাতে আবেদন কর! হঈল। দুর্তাগান্রমে সেখানেও তাহা 
গ্রাহ হইল না। এজনা রামমোহন র,য় অতিশয় ছুঃখিত 
হইয়াছিলেন। কি ম্বদেশে, কি ইংলগুবাম কালে, উহায় 


* যামমেহিন রায়ের ইংরেজী প্রস্থাবলীর সহিত উতভ আবেদন গঞ্জ মু্িত 
প্রকাশিত হইয়াছে । ৬১৯-৬৪৫ গৃঃ দেখ। 


২৪২ মহীত্বা রাঁজ! রামমোহন রায়ের জীবন-টরিত। 


বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে, তিনি ফৌথাও ক্ষান্ত হন নাই। 
আড্যাম সাব তাঁহার বক্ততাঁয় বলিয়াছিনেন যে, “এই 
অন্থায় আইন ইংরেজ গবরণমেষ্টে। প্রতি বঙগবাদীর বিরক্তির 
একটী প্রধান কারণ। রামমোহন রায় যেমন তাহার 
্বদেশীয়গণকে ভাল বাসিতেন, সেইরপ বৃটিশ গবর্ণমেপ্টেরও 
পক্ষপাতী ছিদেন। স্বৃতরাং 'দেশবাসীগণের হিতের জন্য 
ও গবর্ণনেশ্টের হুনাম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে 
উক্ত অন্যায় আইনের প্রতিবাদ করিতে তিনি কখনও 
ক্রুটী করেন নাই।* 

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিয়! 'সেখানে স্বদেশবাসী 
গণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল চেষ্টা 
করিয়াছিলেন আমর! যথাস্থানে তাহার উদ্নেখ করিব” 
হবদেশে অবস্থান কালে তিনি যে সকল রাঙ্জনৈতিক বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা যতদূর ভ্বানা গিয়াছে, 
এম্থলে কেবল তাহাই বিবৃত হই 

বৈদেশিক রাজনীতির মহিত গাঢ় সহানুভূতি 
রামমোহন রায়ের চিত্ব কেবল শ্বদেশের রাজনৈতিকমন্্ল 
 চিন্তাতেই বন্ধ ছিল ন|। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক উন্নতি 
বিষয়ে তাহার একান্ত হামুভূতি ছি্। যুব ইয়োরোপীয় 
সংবাদ-পত্ব পাঠ করিয়া তিনি ফান্স প্রভৃতি দেশের রাজ 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ২০৩ 


নৈতিক অবস্থার বধ অবগত হইতেন। কোন স্থানে ন্যায় 
ও সত্যের জা হইয়াছে শুনি তাহার হৃদয়ে আনন ধরিত 
না। ১৮২১ খ্‌ বে ম্পেন্‌ দেশে নিয়ম-তন্ত্র শাসন প্রণালী 
সংস্থাপনের সংবাদ কলিকাতায় আমিলে, তিনি ধুর 
আনন্দিত 'হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য কলিকাঁতার টাউনহলে 
নিববায়ে একটি প্রকাখ্যভোজ ( 28510 [01112 ) 
দিয়াছিলেন। তাহার বন্ধু আড্াাম সাহেব বনিয়াছেন যে, 
পটুগাঁল, দেশে উ্রূপ নিয়মতন্ব শান প্রণালী গ্রবঞঠি 
হইয়াছে শুনিয়াও তীহার হৃদয় আননে উচ্ছদিত হইয়া 
ছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তুরস্ক ও গ্রীসের 
মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে গ্রীকেরা তুরক্ক- 
বাসীদিগের অধীনতা! ও অত্ত্যাচার হইতে মুক্ত হয়, ইহা 
তিনি এবাস্ত হৃদয়ে কামনা করিতেন। যখন নেগল্স্‌ 
বাসীগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন কলি- 
কাতায় সংবাদ আসিল যে স্বাধীন্ভাপক্ষাবলম্বী পরাজিত 
হইতেছেন। রামশেহন রয়ের চিত্ত মে সংবাদ শুনিয়া 
ঘিয়মান হইয়া পড়িল। মি: বকৃল্যাপ নামক একজন 
ইংরেজের সহিত তাহার সে দিন সাক্ষাতের কথা ছিন্প। 
তাহারে লিখিয়া গাঠাইলেন, নেপদ্মের দুর্দশার বথ! 
শুনিয়া ঘন বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে, সে দিন আর দেখা করি- 


২৪৪ মহা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। 


বার সাধ্য নাই। ১৮৩, রে ফরাসী বিগ্লবেও তিনি 
যারপর নাই* আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় 
ইংলণ্ডে যাত্রা কালে আফিকার দক্ষিণীংখে নেটাল 
বয়ে জাহাজের দিড়ি উপযুক্ত ভাবে রক্ষিত হয় নাই 
বলিয়া তিনি পড়িয়া গিয়া ভনপদ হইয়াছিলেন। একখানি 
ফরামি জাহাঞ্জে স্বাধীনতার গিশীন উড়িতেছে শুনিয়া 
বাস্ত হইয়াণ্ভগ্রপদে উহাকে অভিবাদনগ্রদান করিতে গমন 
করিয়াছিলেন'। ভারতবর্ষের সহিত ইংলগ্ডের,যে প্রকার 
সম্পর্ক, তাহাতে ম্বভাবত:ই ইংনপ্তীয় রাজনীতির গ্রতি 
তাহার দৃষ্টি অধিকতর আৰু হইত। তিনি ইংপীয় 
রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তত্রত্য রাজনৈতিক 
দল নকলের উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা 
কৰিতেন। ইংলণ্ের, আইনানুসারে রোমান্‌ ক্যাথলিক 
ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি পার্লেমে্ট মহামভার সভ্য হইতে 
অথবা! গভর্ণমেট্ের অধীনে কোন কর্ম গ্রহণ করিতে গারি- 
তেন না। সেই নকল অন্যায় আইন রহিত হওয়ার জন 
তিনি নর্বাস্তঃকরণে কামন| করিতেন, এবং যখন উদ বাস্ত- 
বিক রহিত হইল, * তাঁহার আনন্দের সীম! রহিল না! 





* 111606521 01006163200 (00100181100 ৪০$, 
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রোমান্‌ ক্যাথলিকৃদিগের ধর নব্য স্বাধীনতা লা, ও 
১৮৩ মানে হইগৃদিগের ঞ্ঈমতাপ্রা্িতে তিনি যারপর নাই 
সখী হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু আড়্যাম্‌ সাহেব বল্লো যে, 
তিনি ইংলাগ অবস্থিতিকালে রিফরম্‌ (1২60) ) বিল 
পাদ্‌ হওযী৷ মন্বন্ধে কেবল আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন 
এরূপ নহেতক্জন্ অত্যন্ত যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছিলেন 


পৈত্রিকিমম্পন্তিলাত ;মাতৃবিয়োগ ও স্ত্রীবিয়োগ ! 


প্রথমাধ্যায়ে উদ্ত হইয়াছে যে, রামমোহন রায় পুত্র ও 
পুত্রবধূর সহিত মাতাকর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে ভাড়িত হইয়া 
রাধানগরের নিকটবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বাটা নির্ধাণ করেন। 
উ্ত বাটাতে তাহার কনিষ্ঠ পুত, রমাগরসাদ জনগণ 
করেন। জোটের বম তখন বিংশতি বংদর। তিনি উভয় 
পুরকে লইয়াই কলিকাতার বাটাতে বাদ করিতেন, মধ 
মধ্যে রঘুনাথপুরে গমন করিতেন। তাঁহার মাতার মহিত 
অসশ্মিলন স্থায়ী হয় নাই। ভিনি পুত্রের মহত্ব অনুভব 
করিয়া! তাহার সহিত পুনর্শিলিত হইয়াছরিলেন,এবং কিছুকাল 
পরে সমস্ত জম্দীরী রামমোহন, জগন্োহন ও রামলোচনের 
পত্র পৌন্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয় গরাথর্পনেগমন 
করেন। তিনি সেখানে এববর্ধকাল কিরপভাধে অবস্থিতি 


২০৬ ৯ হা | রাঁজা রামমৌহন রাঁয়ের জীবন চরিত । 


ঠীরনোক্ষাা করেন, তাহা পর্বে উক্ত হইয়াছে। 
মাতৃবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার মধ্যমা প্রীমতী 
দেবীৰ মৃত্যু হইল। তখন বনিষঠ পুত্র রমাগ্রমাদের বয়স পাঁচ 
বংমর মাত্র। কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী দেবীর কঠিন গীড়ার 
সংবাদ আসিলে, তিনি তংক্ষণাং রাধাপ্রাদর্ষে' তথায় 
পাঠাইয় দিলেন, এবং এই কথ| বিশেষ করিয়া বলিয। 
দিলেন যে, ঘি তোমার মাতার সঙ্চটাপরর গীড়া দেখ) তবে 
অতি শীষ্জ আমাকে সংবাদ দিবে; আর যদি তিমি মৃত্যু 
পতিত হন, তবে কোনক্রমে তাহার মুখাগি করিও না। 
জন্নকার পরেই শ্রীমতী বেবীর মৃত্যু সংবাদ আদিল। 
ইহ। বল বানল্য যে, রামমোহন রায় স্ত্রীবিয়োগে শোকার্ত 
হইয়াছিলেন। তাহার, গ্রদৌহিঞর আর্ধ্যদর্শন গঞ্জে লিখিয়া- 
ছিলেন ফে,তিনি কবষ্ণনগর গমন করিয়া পরলোবগতা সহধর্খা, 
পীর চিতার উপরে দাম্পত্যগ্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটি 
্তস্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
বিলাতগগনের সংকল্প । 
রাজা রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত গমনের 
ইচ্ছা করিতেছিলেন; কিন্ত জন্নভূমির মঙ্গলের জন্য তিনি 
যে সকল মহাুঠানেখ্স হুচন| করিয়াছিলেন, গীছে দে 
নকবের কৌন অনিষ্ট হয়, মেই জন্য হঠাৎ শ্বদেখ পরিত্যাগ 
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কারতে পারেন নাই! উপক্রমণিকায় প্রক ঠে 
তিনি হ্বয়ং বলিতেছেন--“এই সময়ে ইয়োরোগ দেখিতে 
আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যন্ার, 
ধর্শ ও রাজনৈতিক অবস্থ। স্প্ধে অধিকতর জ্ঞান লীত করি- 
বার জন স্বচক্ষে কল দেখিতে বাদনা বরিলাম। যাহা 
ইউক, যেপর্যাস্ত ন| আমার মতাবলঙী বন্ধুগণের দলবল 
বৃদ্ধি হু মে পর্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্ধ্ে' পরিণত 
করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।” ক্রমে অবস্থা! অনুকূল হইয়া 
আমিল; তিনি বিলাত যাত্রার জন প্রন্তত হষ্টতে নাগিলেন। 
রামমোহন রায় বিলাত যাইবেন বলিয়া দেশের সর্ব ধোর- 
তর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইহার পূর্বে কখন কোন 
হিননুন্তান অর্ণবযানারোহথে ম্নেচ্ছদেশে যাত্রা করেন নাই। 
কুমংস্বারাম্ব দেশবামীগণ অবাক্‌ হইলেন। দ্বৃণা, বিদ্বেষ, ও 
আশ্্য্য, এই সকল ভাব পর্যায়ক্রমে লোকের হৃদয়কে 
অধিকার করিতে লাগিল; আবালবৃদ্ধবনিত! সকলের 
মুখে এই এক বথ| "রামমোহন রায় বিলাত যাইবে ] 
মামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। 
তাহার বিলাতগমনের কারণ। 

তাহার ধিলাত গমনের কারণ তিনি নিজে এইরূপ বলিতে- 

ছেন-পরিশেষে আমার আধা পূর্ণ হইন। ইষ্ট ইতিয়া 


২০৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। 


কোষ্পানির নূতন দনন বিষয়ে বিারদধারা ভারতবর্ের ভাবী 
রাজশাদন ও'ভারতবর্যবা মীগণের গ্রতি গব্ধরমেন্ের ব্যবহার 
বছ্বালের জন্য স্থিরীকূত হইবে) ও জতীদাহ নিবারণের 
বিরুদ্ধে শ্রিভি কাউঙ্গিলে আপীল গুনান হইবে বলিয়া আমি 
১৮৩ মালে নবেম্বর মাসে ইংলওড যাঞ্জ| করিক্নীর্ঘ। এত- 
তন্ন ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি, দিষ্নীর সনাুকে কয়েক বিষয়ে 
অধিকারচাত করাতে তিনি ইংলগ্ের রাজকর্ণচারীদিগের 
নিকট আবেদন করিবার জন্য আমীর গ্রতি ভারীপর্ণ করেনঃ । 
রামমোহন বায় ইহার কিছুকাল পূর্মে বিলাতঘা॥! করিতেন; 
কিন্তু অর্থাভাব তাহার বাদন| চরিতার্থ করিবার পথে অন্ত- 
রায় ইইয়াছিল। 
'রাজা' উপাধিলাভ। 

দিল্লীর বাদশাহের কার্য, তাহার বিললাত গমনের স্থৃবিধ 
করিয়া দিল, নতুব| বিলাত গমন তাহার গক্ষে দুর হইয় 
উঠিত। দি্ীর নিকটবর্তী কোন জমিদারীর রাজদ্বে বদ. 
সাহের ন্তাষ্য অধিকার আছে বলিয়া! তিনি কোর্ট অব. 
ডি.রক্টর্ঘদিগের নিকট আবেদন করিয়াছিরেন। কিন্ত 
তাহারা এইবূপ নিপ্ত্তি করেন যে, তিনি সর্বপ্রথমে 
যাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিনেন, এবং 
রাষ্বনিয়ম ও ন্রাধ্য-বিচারে যাহা তাঁহার গ্ঘ্য 


সামাজিক ও ফাজনৈতিক আন্দোলন। ২০৯ 


গপ্য, তাহাকে অঁহাই দেওয়া হইয়াছে। বাদসাহ উক্ত 
উদয় সভায় অব্তক্কার্য হইয়া ইংগাধিপুতির নিকট 
আবেদন করিতে সংঙ্কল্প করিলেন। এবং রামমোহন রায়কে 
সননদ ছারা রাজা উপাধি দিয়। এ বিষয়ে উপযুক্ত দমতা 
প্রদান পূর্ব বিলাত প্রেরণ স্থির করিলেন। 
বিলাতনীমন সম্বন্ধে দ্েশবামীগণ ও আত্মীয়গণ। 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের বিলাত 
ঘাত্রার*কথা শুনিয়। দেশের লোক আশ্র্য হইয়াছিম। 
একন সঘংশজাত ত্রাঙগণসন্তান গোখাদ গ্ছদিগের দেশে 
যাইতেছে, ইহাতে তাহাদের বিরক্তি ও দ্বার ইয়ত্তা রহিল, 
না। তাহার পৌত্তলিক আত্মীয় শ্বজনের! যার পর নাই 
) ছুঃধিত্ব হইলেন। এই “গহিত কার্য” হইতে তাহাকে 
প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নানাপ্রকায় বুঝাইতে লাগিলেন। 
"জাতি যাইবে, পৈতৃক লম্পত্তি হারাইতে হইবে” সাহাকে 
এই সফল নাংসারিক ভর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
যে রামমোহন রায় স্বদেশ বামীগণের সকল প্রকার অত্যাচার 
ধীরভাবে সহ্য বরিঘ্থাছিলেন। যে, রামমোহন রায় ধর্ম ও. 
বহাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়। অশেষ প্রকার বাধাবি বীরের 
ন্যায় অতিক্রম করিয়াছিলেন যে রামমোহন রায়» তাহার 
উদ্দে্টসাধন জন্য কুমবস্বারান্ধ ্রাহ্মণদিগের অভিনন্পাৎ 


১ 


২১৭ মহীতু। রাজ! রামমোহন রায়র জীবনচরিত। 


ধর্ম সভার গ্রব আক্রমণ, এবং নির্বোধ চিন্তাধূন্য ঠোশ 
বামীগণের (নিদা৷ বিদ্রপ, ও তিরঞ্কাকে অন্ধের আভরণ 
বলিয়। মনে করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায় জাতি 
কুটীর গরামর্ে, অন্থরোধে বা ভ্রদ্নে, বর্তবাজানের 
অনাদর পূর্বক, স্বদেশের হিতত্রতে জনাগরলি দিয়া আপনার 
গ্রতিস্ঞ। পরিহার করিবার লোক ছিলেন না" যে যোড়ণ, 
বংলর বয়ঙ্ক বালক ভযঙ্কর দুর্গম গথ অতিক্রম করিয়া গিরি- 
ঙ্গ উদ্জন পূর্বক তিব্তযা্। করিয়াছিল, একণে সেই 
ব্ক়ি গরিধত বয়মে নকল বিশ বাধা অগ্রাহথ করিয়া সম্পত্ি 
চতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত না৷ হইয়া, আত্মীয়স্বজন পরিবার 
গণের অশ্রজননে অবিচলিত থাবিয়া৷ জন্ম ভূমির হিতকামনায় 
অকৃল মাগরপারে গমন করিতে উদাত হইল। যে দেশ. 
বাদীরগণের হস্তে ভারতের ভাগ ন্ন্ত হইয়। রহিয়াছে, 
যে দেশে বিজ্ঞান ও দর্শন, সভ্যত। ও দ্বাধীনত আশ্ক্য 
উ্তি লাভ করিয়াছে, নিউটন ও বেন, দেকপীয়ায় ও 
মিলটন, যে দেশের গৌরব হুমভয জগতের সমুখে চিরদিন 
উদ্জন রাখিয়াছেন, সেই দেশ প্রার্শন করিয়া চস্ছু সার্ঘষ 
বরিবার জন্য ভিন প্রস্থত হইনেন। 


দামাজিক ও রাজনৈতিক আান্দোলন। ২১১ 


বিলাতগমনের পূর্ধে তথায় বামমোহন রায়ের খ্যাতি। 
কোন ভক্তিভাজন পপ্রাচীন ব্যক্তির * নিট আমরা 
গুনিয়াছি যে তাহার |বলাতযাত্রার দিন, তিনি তাহার বন্ধ 
বাবু ঘবারকানাথ ঠাকুরের বাটাতে আমিয়াছিলেন। তাকে 
দেখিকুর্ঠ এতলোক আমিয়াছিল যে, সিড়ীতে পর্যন্ত 
লোকের জনতা হইয়াছিল ।' তিনি বিলাতে ধাইবার পূর্বেই 
মেখানে তাহার যশঃ বিস্তীর্দ হইয়াছিল। তীহীর প্রণীত 
ধর্ম ঈ্বী ইংরাী পুস্তক মকল লগুননগরে মুদ্রিত 
হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এতত্তীত এ দেশের অনেক 
বিজ্ঞ ইংরেজ রামমোহন রায়ের মহৎ কা্ধ্যও ক্ষমতার 
বিষয় ইংলগবামীগণের অবগতির জন্য তথায় লিখিয়া 
ঞগাঠাইতেন। বিলাত , গমনের পূর্বে, ইয়োরোপীয়দিগের 
মধ্যে, রামমোহন রায়ের যশঃ কি প্রকার বিস্তৃত হইয়াছিঙ্গ, 
ইহা প্রদর্শন করিবার অন্ত মিস্‌ কার্টার তাহার গ্রন্থে 
রামমোহন রায় নন্বপ্ধে তৎকালীন কোন কোন হুবিক্ঞ 
ইংরেজের লেখা উধৃত করিয়াছেন। আমরা তাহা 
হইতে বনেকটা স্থান অন্বাদ করিয়া দিলাম। 


+ সহি দেষেন নাধ ঠাকুর । 


২১২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ৈর জীবন-চরিত। 


তাহার বিলাত গমনের পূরন হা বন্ধে কৌন কোন 
ইয়োরোপীয়ের মত। 


বগি মিদনারী মোমাইটার ১৮১৬ খীঁটায্বের বিজ 
'পনীতে রামমোহন রায়ের উন্নেখ আছে। , “রামমোহন 
রায় একজন কলিকাভার ধনবান রাটীয় আর্থণ। ইনি 
নস্কত ভাষায় নুপিত। পারস্য ভাষায় ইহার জান এত 
অধিক যে, লোকে ইহাকে মৌন্বী রামমোহন রায় বলিয়া 
ধাকে। ইনি বিশ্ব ইংরেজী লিখিয়। থাকেন এবং উক্ত 
ভাষায় গণিত ও মনৌবিজ্ঞানের পুস্তক নকল পাঠ করেন। 
ভিনি প্রীরামগুরে আমাদিগের মহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। 
তিনি এক্ষণে কেবন একেশ্বরবাধী মাত্র (1৫9:)। বীশু, 
থকে শর্ধ। করেন; কিন্তু তাহাদ্থার! পাপের গ্রায়শ্চিতে 
বিশ্বাস করেন না। * তিনি অত্যন্ত মরি লোক, কিন্ত 
গৌড়! হিন্দুরা! বনধেন' যে, তিনি বড় দুষ্ট লোক।” 

১৮১৬ ্রষ্টান্বের আগস্ট মাসে একখানি গত ইয়েটম্‌ সাহেব 
রামমোহন রায়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন_-“এক বতমর 
হইল, আমি তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছি। * * বিছুকান 
পরে টডিহেদ্‌ কেরি দাহেবের মহিত তাহার আলাপ ধরিয়া 
দিনাম। তাঁহার (রামমোহন রামের), সহিত আমাদের 


সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলন। ২১৩ 


অনেকবার কথা বাজী হইগাছিল। যখন আগর সহিত 
তাহার গ্রথম পরিচয় হয়, তিনি কেবল পরমাণুর অনানদিত্ব 
রাণেরগ্রকৃতি প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়েই কথা বহিভে। 
কিন্তু অন্ন হইতে অধিকতর বিনীত হইয়াছেন, ও হু- 
স্টারের" হিষয়ে কথা কৃহিতে অভিলাষী, হইয়াছেন 
* * তিনি ঈশ্বরের একত সমর্থন করেন, এবং সকল প্রকার 
পৌত্বনিকতা দ্ণা করেন। কিছুদিন হইল, তিনি ইডষ্টেদের 
সহিত লাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার, গারিবারিক 
উপামনায় উপস্থিত থাকিমা অতিশয় আনন্দনীত করিয়া- 
ছিলেন। ইউষ্টেম্‌ তাঁহাকে ডাক্তার ওয়াট সাহেবের রচিত 
পর্খরসংগীত পুস্তক দিলেন; তিনি বলিলেন যে, তিনি উহা 
তাহার হয়ে মঞ্চ করিয়া রাখিবেন। ৯ * * একটা দুল গৃহ 
নির্মাণ করিবার জন্য তিনি ইউ্টেম্রক এক খও ভূমি দান 
করিবেন, বলিগ্নাছেন ॥ 

ইংলগীয় ধীহিয় সমাজের (0010 01 8011810) ১৮১৬ 
বষ্টাবের মেপ্টেঘবর মাসের মিলনারী রেজিটায় (114108- 
7 82515) পজিকায় রামমোহন রামের বিষয়ে জনেক 
কখ| লিখিত হইয়াছে। এবস্থলে এইয়গ বল! হইয়াছে 
“তিনি একজন ত্রাণ) প্রায় বিশ বতমর বাম সীহার 
সথবিদ্বত ভূমম্পতি ) তাহার সম্্রম ও গ্রতিগত্তি অনেক । তিনি 


২১৪ মহা রাজা রামমোহন রাহ জীবনি | 


চতুর, সত্খ, কার্্যতৎগর, এবং উদ্চাকাজ্জী; লোকের 
সহিত তাহার ব্যবহার (01801619 ) অত্যান্ত চমৎকার) 
তি অনেক ভাষায় ত্পঙ্চিত তিনি তাহার কতকৃগুলি 
গ্দেশীয় লোককে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতে 
র্যা ব্ন্ত থাকেন। তিনি ধরীটিযর্ধপস্তক বিষয়ে অভিজ্ঞ 
এবং খীষ্টের নামে যাহ। বিছু বল! হয়, তাহ। শুনিতে তাহাকে 
অভিলাষী বলিয়া বোধ হয়। ৪ & * * “তাহার 
গ্রাণসংহার করিবার অন্ঠ ব্রাদ্ষণেরা ছুইবার চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন? কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ মতর্ক ছিলেন। শুনিতে পায়! 
যায় যে, খীটধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার অনেকগুলি বন্ধুর 
সহিত ইংলও গমন করিবেন, এবং তথায় আমাদের ছুইটা, 
িশ্ববিষ্ামরের মধ্যে, কোনটাতে অথবা ছুইটাতেই কয়েক 
ৰসর 'থাকিয়া জ্ঞানোপার্জন করিবেন। রামমোহন রায় 
ইংরেজী শুদ্ধরগে লিখিতে ও ধলিতে পারেন; % 
* * সম্ভবতঃ তিনি এশিক শানে বার্তা বুরিতে 
থাঁরিবেন, কিন্তু আমাদের একছন, পত্রপ্রেরক .বরেন যে, 
তিনি এখনও একজন আত্মনির্ভরকারী এবেশ্বরবাদী মাত্র 
(11085), 

' শীগুনের এদেক ইট চ্যাগেলের . (78৫ 986 
৪4) ধর্মযাক রেড়ারেওড টি, বেল্স্যাম, মান্াজের 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দৌলন। ২১৫ 


উইলিয়ম্‌ রবা্টগ্‌ নামর এক ব্যজির গ্র প্ররাশ করিয়া 
তাহার ভূমিকাম্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন ভাহাতে রাম" 
মোহন রায়ের অনেক প্রশংল] আছে। উহার এক্মুলে 
তিনি বলিতেছেন_-"এই অমাধারণ ব্যজির সাহম, বাক্‌- 
গাঁ *অকং অধ্যবসায়, মকল বাধাকে পরাস্ত করিয়াছে 
এবং এক্প শুনা যায় যে, শত শত হিদু। বিশেষত 
যুবকেরা তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছে। তিনি আপনাকে 
ধীরীয়ান বিয়া শ্বীকার করেন না 

রামমোহন রায়ের বিলাতগ্রমনের পূর্বে কেবর 
ইংলগেই তাহার যশ: বিস্তৃত হয় না; ফরাসী ভাষায় 
এতহার বিষয়ে একখানি ক্ষত পুস্তক গ্রচারিত হইয়াছিল! 
মান্থলী রিপাদিটারী পত্রিকার (11000) [52050 ) 
সম্পাদকের নিকট উহার এক খণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল। 
কলিকাতা! টাইমস্‌ (16 02100871005) নামক 
পন্রিকাসপ্পীদক ধুম্‌ ডি, এব (|. 10. 400508 
সাহেবের নিকট চে সংবাদ লইয়া উহাতে রামযোহন 
রায়ের একটা জীবনবৃত্তান্ত নিখিত হইগ্াছিল। উহাতে 
তীহার সন্ধে অনেফ বথা আছে; একস্লে; এইরূপ 
আছে--“রামমোহন রায় বিবেচনা করিলেন যে, ভালই. 
হউক আর মন্দই হউক বানকেরাই নৃতন বিষয় মহজে 


২১৬ মহত! রাজ| রামমোহন রায়ো জীচন-চরিত। 


গ্রহণ করিজেপারে। দেই জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে একটা 
বি্ভারয় সংস্থাগন করিয়াছিলেন, উহাতে পঞচাশৎ জন ছাত্ত 
সংসবর্ড ইংরেজী ও ভূগোল শিক্ষা! করিত'। অপর এক- 
স্থলে এইরূপ আছে, “ইয়োরোপীয়েরা যখন আছর করেন, 
তিনি মেখানে ভীহাদের সহিত একত্রে বসতে গর্থাচত হন 
না; কখুন কখন তিনি তাহাদিগকে আপনার বাটাডে 
নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহাদের রুচি অনুসারে তাহাদিগকে 
ভোজন করান। * * যে কুসংস্কার থাকাতে “ভিন্ন ডিন 
জাতির লোক একত্র আহার করে না, তিনি তাহা! বিনাশ 
করিতে চেষ্ট। করিতেছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে) 
এ বিষয়ে উন্নতি একান্ত আবন্ঠক হইয়াছে। উহ! হইলে 
অন্তান্ট বিষয়েও উন্নতি হইবে, এমন কি, দেশের রাজ- 
নৈতিক উন্নতিও ইহার উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেই 
জষ্ট তিনি এ বিষয়ে উদাসীন 'নহেন। * * » আরবী 
ভাষায় তর্কশান্্ পাঠ করাতে তিনি ধুর্দবিচারে দুর 
হইয়াছেন। ভিনি মনে করেন যে, আরবীর ভর্কশান্ 
অন্তান্ঠ তর্বশান্র অপেক্ষা শ্রে্ঠ। সেই রূপ তিনি আবার 
উহা ঝঃলন যে, ইয়োরোপীয় গ্রন্থ ফলে এমন কিছুই 
মধিতে পরান নাই যাহার সহিত হি দর্শনশাস্তের তুলনা 
হইতে গারে। + *£ %* ৪ এখনও তীহায় 'চর্নিশ 


সামাজিক ও রাজনৈতিক আনদোলন। ২১৭ 


বংলর বয়ম হয় নাই।$ তিনি দীর্ঘকায় ও বলিঠ। তিনি 
উংমাহিত হইলে তাহার হথগঠিত এবং হবভাবত; গম্ভীর 
মূর্তি অত্যন্ত হুদর দেখায়। তাহার গ্বভাবতঃ একট, 
বিরচাব আছে। তাঁহাকে প্রথম দেখিবামাত্রই তাহার 
কথোপবধীন*ও ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তিনি একজন 
অসাধারণ বাক্ি। & * * ইহা জানা হইয়াছে যে, 
রামমোস্কন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি, তাঁহার ধর্ণ 
ও সমাজ মংস্কার-সংক্রান্ত অভিপ্রায় সম্বন্ধে আগ্রহের সহিত 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন। তীহাঁরা কেহই, এমন কি 
তাহার স্ত্রী পর্য্যন্ত, কলিকাতাতে তাহার নিকট আসেন না। 
৮* +% তিনি তাহার ভ্রাতপ্রদিগের শিক্ষাসন্বদ্ধে তদ্বাবধান 
করার বিষে তাহার! আপত্তি করিয়াছিলেন; এবং 
তিনি যেমন পৌতলিকত| বিনাশ করিবার জন্ত চেষ্টা 
করিয়া থাকেন, সেই রূপ তাঁহার, কুসংস্কারান্ধ মাতাও 
ভাহার কার্য বাধ! দিবার জন্ত.অনবরত উৎসাহের সহি 
চেষ্টা পান। 

' লেফটেনাণট কর্ণেল ফাঁটম্‌ ক্লারেমস গাহার ১৮১৭৩১৮১৯ 
মালের ভারতবর্য ও মিসরদেশ ভ্রমণ সম্বধয গ্রথে রামমোহন 
রায়ের বিষয়ে কিছু লিখিযাছেন। ভিনি ভাহাতে বলিয়া 
ছেন--“তিনি (রামমোহন রায়) কেবল সংস্কৃত পাস্তে 


২১৮ মহাতব! রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-টরিত। 


পণ্ডিত নন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সম্যক জান 
লাভ করিয়াছেন। তিনি ম্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে 
হিন্দ বিশুদ্ধ একেখ্বরবান। উহা৷ বিরত হইয়া বহৃদেবো- 
গাননায় পরিণত হইয়াছে। আমি তাহার সহিতু স্থপরিচিত 
হইয়াছিলাম। আমি তীহার বিদ্যা ও ক্ষমার প্রশং 
করি। আমাদের ভাষায় তীহার অতিশয় বাকৃগটুতা আছে. 
এবং আমি শুনিয়াছি যে,তাহার আরবী ওপারন্ত ভাষার 
জান ইহা অপেক্ষা ও অশ্চি্যা। ইহ! আশ্চর্যের বিষয় ফে। 
তিনি ইয়োরোগের রাজনীতি শিক্ষা! করিয়াছেন এবং উহ! 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন। উংলঙের রাজনীতি বিষয়ে 
তিনি বিশেষ অভিজ্। আমার সহিত যখন তাহার দেখ 
হইয়াছিল, তিনি দেশে (90810172 070) ) শান্তির সময়েও 
মৈশ্ত রাখিবার বিরুদ্ধে অতি হুন্দরনূগে তর্ক করিলেন এবং 
গালেমেন্ট মহাসভার, যে মকল সভ্য উক্ত মতাবনন্থী, 
ভাহাদিগের যুক্তি সকল বলিতে লাগিলেন। আমি 
বিবেচনা! করি যে, তিনি অনেক বিষয়ে একজন অত 
অনাধায়ণ লোক।* প্রথমতঃ তিনি একজন ধর্শযংস্কারক | 
ইয়োরোগের মধযকালের লোকদিগের অপেক্ষাও কসপ্ারান্ধ 
বাকি সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি নিজে স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। তিনি একজন সন্িান ব্যতি। 


৮০০৮০ ২১৯ 


ভিন কেবল ইবরেী, আরবী, সংস্কৃত. বাঙ্গানা, হিদৃস্থানী 
ভাষায় লিখিত সর্ট গন্ক দকরের সুপরিচিত 
এরূপ নহে; তিনি আরবী ও ইংরেজীতে অলঙ্কার শও 
পাঠ করিয়াছেন ( লক এবং বেকনের লেখা, মকল 
সময়েহ"আবৃত্তি করিয়া থাকেন। * * ** আমি শ্তনিয়াছি 
যে তাহার গরিবারের| তীহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; তিনি 
তাহার জাতি হারাইয়াছেন এবং অন্তান্ঘসক ধর্মদংগ্কারকের 
্থায় তিনি শ্রক্ষনে লোকের উপহাসের পাত্র হইয়াছেন **%. 
তিনি অতান্ত সপ্রী * * ইংলও দেখিতে ও আমাদের কোন 
একটী বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রবেশ করিতে তাহার অতিশয় ইচ্ছা 

১৮২৬ বরষা বুটাশ এও ফরেন্‌ ইউনিটেরিয়ান্‌ আসো 
নিয়েশানের 819 ০00 50161000011918038009- 
8০ সাদ্বংসরিক মভায় অর্ণট সাহৈব তাহার বত তায় 
রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বলেন "তাহার (রামমোহন 
রায়ের) উচ্চ ক্ষমত| সকলের বিষয় তাহার রচিত থঙ্থের 
্বায়া ইউরোপের লোক জানিতে পারিয়াছে। কিন্ত হাহার। 
ভীহার সহিত পরিচিত, ধাহারা তাহার সহিত কথোগকথনের 
সখ উপভোগ করিয়াছেন, তীহারাই ঠিক বুঝিতে পারেন 
যে, ভিনি কি প্রকার চরিত্রের রোক। যদিও তাহার 
কষমূতার জন্ত পৃথিবীর সকম অংশের নোক তাঁহার ' প্রশংসা 


২২০ মহাত! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। 


করিতেছে.ত্াচ কেবল ক্ষমতা নয়, তাঁহার মদৃখণ সকল; 
তাহার জ্ঞানালোকসম্পর হিতৈষণাপূর্ণ হায় (দ্বাভাবিক 
শক্তিঃও উপার্জিত বিদ্ার ন্যায়) পরোপকারীতাতেও অন্ত 
সকনের অপেক্ষা, তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে ।, 


' স্বাজারাম ও রামরতু। 


রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার জন্য প্রস্তত হইলেন। 
স্থির হইল যে. তাহার সহিত গালিত পুত্র রাজীরাম রায় 
এবং রামরত্ব মুখোপাধ্যায় গমন করিবেন। রাজারামের 
গ্রকৃত বৃত্ান্ত পাঠকবর্গকে অবগত করা আবগ্তক। 
ডিক নামে একজন সিভিলিয়ান্‌ মাহেব হরিদ্বারের মেলায় 
একটি অনাথ ও পরিত্যক্ক বালককে কুড়াইয়া পাইয়া! গ্রতি- 
গালন করিয়াছিলেন। সাহেব ষখন বিলাত যান রামমোহন 
রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উক্ত বালবের ডিনি কি করি- 
বেন? রামমোহন রায় য়ন্রচিতত হইয়া তাহাকে আশ্রয় 
দিতে সম্মত হইলেন| রামমোহন রায়ের একজন হন 
লিধিয়াছেন যে, তিনি উ্ধ বালকের বিষয়ে একদিন বলিয়া" 
ছিলেন, “যখন আমি দেখিলাম যে, একজন বী্টান ইংরেজ 
একটা দরিত অনাথ বালকের মঙনের বন এত হনব বরিতে- 
ছেন, তখন আমি দেশের লোক হইয়া তাহাকে আত দিতে 


সামাজিক ও'রাজনৈতিক আন্দৌলন। ২২১ 


ও তাহার ভরণপোগর ভার লুইতে কেমন করিয়া অস্বীকার 
করিতে গারি?' ডি মাহেব ভারতবর্ষে গ্রতাঁবর্ন করেন 
নাই, সুতরাং রামমোহন রায়ের ঘারা বালকটা গ্রতিপালিত 
হইয়াছিন। তিনি তাহাকে পুক-ির্বিশেষ ্েহ করি;ন। 
তাহাকে এত ভালবামিতেন যে, কেহ কেহ মনে করিতেন 
যে, অতিরিক্ত আদর দিয়া তিনি তাহার অনিষ্ট করিতেছেন 
আমরা শ্রনিয়াছি যে, রাজারাম কোন গ্রকার উংগাং 
করিনে'তিনি তাহাকে শান করিতে গারিতেন না। রাম" 
মোহনরায় বখন বখন শাস্তি দূর করিবার জন্ম আগামমন্তক 
বাচ্ছানিড করিয়। দিবাভাগে নিদ্বা যাইতেন। এমন লময়ে 
কোন কোন দিন রাজারাম আদিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক 
তাহার উপর গড়িত। হঠাৎ নিত্রাভঙ্গ হয়! তিনি উঠিয়া 
বদিতেন, এবং কিছুমাত্র বির না৷ হইয়া) রান্াষ্বলিয়! 
সন্নেহে তাহার গৃঠদেশ চাগড়াইডেন। 

অনেক নোবের নংস্কার ছিল খে, রাজারাম মুঘলমানের 
সন্তান। রামমোহন রায় তাহাকে গৃহে রাখিয়া ন্তানবং 
গ্রতিগানন করিতেন বলি পৌত্লিকেরা তাহার মহত 
আহার ব্যবহার গরিতাগ করিয়াছিলেন 


1ঞ্চম অধ্যায়। 
ইংলগুবাম | 
জাহাজে অবস্থান কালের বিবরণ। 


রা রামমোহন রা ১৮৩ ছার : ১৫ই নবেঘর সোম: 
বাঃ রাজারাম, রামরতব মুধোপাধযায়ও রামহরি মুখো- 
গাধযায়কে মন্ নইয় 'আনবিয়ান নামক মমুদ্রগোতে আরো 
ছণ বরিনেন। হে সময় লি হইতে বরিবাতায় আমিতে। 
ইইনে লোকে ঘাট্থাগন পূর্বক করসে বিষান মংলা করিত 
মেই দময়ে একজন বঙ্বাসী বরাম্বণ বধা-বটিকা নুন অন্ন 
মাগর উত্ীর্ঘ হই ইং ভূমি দর্দনের জন যাথা বরিনেন। 
তাহার জাহাজে অবস্থান কানের বিবরণ তাহার একজন মহ 
যাজী ইারেজ এইরপ নিধ্য়াছেন।-“জাহাজ্ে রামমোহন 
রায় তাহার নিজের ঘরে আহীর করিতেন র্ধন করিবার 
বত হান ছিনন| বনি ্থমে খতন অনুবিধা হইয়াছিল; 
জাহাজে কেবল এবটি লামার শা চুরি ছি। তাঁহার 


ইংলগু-বাঁস। ২৩ 


ভৃত্যেরা সমূ্-পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট গাইতে লাগিল) তাহারা 
“ক্যাবিনের মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিত; কখন বাহিরে 
আমদিত না। তিনি স্থানাভাববশত; অন্ত একটি স্থানে কষ্ট 
করিয়া থাকিতেন, তথাচ এমনি সয়হায় ছিলেন যে, তীহা- 
দিগকে কোনক্রমেই সেখান হইতে অস্তরিত করিতে চাহি, 
তেন না। অধিকাংশ সময়েই তিনি সংস্কৃত ও হিক্ত পাঠ 
করিতেন। মধ্যান্ের পূর্বে এবং ন্ধ্যাকালে ডেকের উপরে 
বায় সেবন করিতেন; এবং কখন কখন কোনব্যক্তির সহিত 
উৎদাহসহক।রে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। জাহাজের যাত্রী নকলের 
আহারের পর মেজ পরিষ্বত হইলে তিনি আপনার ঘর হইতে 
আসিয় সেখানে উপবেশন পূর্বক সকনের সহিত কথোগ- 
কেখনে নিযুক্ত হইতেন। তিনি সর্বদাই' প্রন থাকিতেন। 
তাহার প্রতি জাহাজের সকল লোকেরুই রসধা আৰ হইয়া 
ছিল। কে তাহাকে অধিক যত্ব করিবে, ইহ লইয়া তাহা 
দের মধ্যে প্রতিযোগীতা উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি 
জাহাজের থালাসীর! পর্যন্ত তাহাদেত সাধ্যান্থমারে কোন 
প্রকারে ঠাহীর সেবা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইত। বটিক। 
উপস্থিত হইলে তিনি ডেকের উপরে আসিয়া দড়াইভেন 
এবং স্নীমপ্রসারিত শুতর-ফেণ. শোভিত মাগর দর্শনও/ভাহার 
গভীর গর্জন বণ করিয়া ্ন্ধ হইয়| থাকিতেন।” রামমোহন 


২২৪ মহাতা রাজ! রামমোইন'রায়ের জীধনচরিত 


রায় জাহাজে ষ্ঠাহার সঙ্গে একটা /ছৃ্ধবতী গাভী লই 
বিধাত গিযাছিলেন।* 

আমরা গৃঝে বলিয়াছি যে, রামমোহন রায় যে জাহাজে 
বিগ্লীত যাইতেছিলেন, তাহা যখন আফিকার দৃক্ষিণাংশে 
নেটান বন্দরে নগর করিয়াছিল? মেই সময় তায় একখানি 
ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার, পতাকা! উড়িতের্ছে শুনিয়া 
গ্রহাতিশয় সহকারে উহা! দেখিতে গিয়া! হঠাৎ পতিত হইয়! 
ষ্ঠাহার একটী পদভগ্র হইয়া যায়। উহা সম্পূর্ণ “আরোগ্য 
হইল না। বিলাতে তাহাকে খুঁড়িয়া চলিতে ইইত। রাধা- 
নগরে বান্যাবস্থা হইতে ইংরণ্ডে পরিণত বয়স পরা গ্রব 
্বাধীনতাপ্রিয়ত! তাহার চরিত্রে চিরদিনই লক্ষিত হয়। 
রামমোহন রায় ইংলণে পৌঁছিবার. পূর্বে তথায় হান 
খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। হুতরাং তিনি ইংলণ্ডে আদিতে. 
'ছেন শুনিয়া অনেকেই ব্যাকুল ভাবে, প্রত্যাশাপূর্ণ হায় 
তাঁহার প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন ।-- 


 ইগমী কা[জের তৃতপূর্বব অধাক্ সায়ঙ্যাও সাহেয বলিটেদ 
যে, যে জাহাজে রামমোহন হায় বিমাঁত গিয়াছিলেদ, ভিমি সেই দাহাজে 
ছিষেন? তিনি দেখিয়াছিষেদ,বে, দুগানে হুবিধ। ই ধা! তিনি 
এটা দুখী গাভী জাহায়ে সবে ধরিয়া দই্ারিয়ের। 


ইংলগু-বাস ২২৫ 


লিভাবগুল নগরৈ পৌঁছান 


, ১৮১১ সালের ৮ই এগ্রেন দিবসে চারিমাঁস ২ও দিনে 
“আযাল্বিয়ান্ তাহার গম্যস্থানে উত্তীর্ণ হইল। রামমোহন 
রায় নেই দিনেই লিভারপুল নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
রামমোহন রায়ের ইংরও পৌঁছার পংবাদ পাইয়। উই. 
নিয়ম্‌ র্যাথবোন্‌ সাহেব তীহার' “গ্রীনব্যাঙ্ক” নাক ভবনে 
বাঁস করিবার জন্য তাহাকে অঙ্গুরোধ করিলেন। কিন্ত 
তিনি স্বতদ্ ও স্বাদীনভাবে অবঞ্িতি করাই রেষস্কর মনে 
করিয়! র্যাডলিদ্‌ হোটেল নামক এক প্রসিদ্ধ হোটেলে অব. 
স্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে বহুদংখ্যক ভদ্রলোক, 
ট্অনেক মত্ান্ত বাকি, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপি 
তেন। একজন ইংল গুবাদী জাহাজের কোন মামান্ত কার্ধো 
নিযুক্ত হইয়। কলিকাতায় আসিয়াছিল। . তথায় দে রাষ- 
মোহন রায়ের যশের কথা শুনিয়া লোয়ার সারকিউলার 
রোডে তাহার বাটা দেখিতে গিয়াছিল্ল। গৃহস্বামীর মহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয নাই) কিন্ত গৃহের প্রশস্ত প্রান হইতে 
তাহার ম্মরণার্থ চিবস্বরূপ একটি দ্রব্য কুড়াইয়! লইয় 
আনিয়াছিনু, এবং দেশে গুনরাগমনের গরেও উহ। ঘন 
পূর্বক রক্ষ| করিয়াছিল। দেব্যক্তি মামান্ত অবস্থার'লোক 
১৫ 


২২৬ মহাতুা। রাঁজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


ৃ / 
হইলেও রামমোহন রায় তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহলা? 
গ্রকাশ করিনেন। 


" উইলিয়ম রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ। 


লিভারপুলে শুগ্রদিদ্ধ উইলিয়ম্‌ রগ্কোর: সহিত রাম. 
মোহন রায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, রষ্ধোর ঠারিতাখ্যায়ক 
বলেন, তান অল্প বয়সে খ্রীষ্টের উপদেশ সকল সংগ্রহ করিয়া 
একথানি পুস্তক করিয়াছিলেন কিন্তু উহ! সমাপ্ত করিতে পারেন 
নাই। রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টেরু উপদেশমংগ্রহ (05098 
0616583) দর্শন করিয়া তাহার নিজের প্রথম বয়সের কার্য 
শ্বরণ হইল। কেবল ভাহাই নহে? রামমোহন রায়ের 
ত্বান্ত তিনি যতই অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তীহারও 
প্রতি অধিকতর -শর্ধা জন্মিতে লাগিল। তিনি জানিতে 
গারিলেন যে, রামমোহন রায় যে কেবল পৌত্তলিকত! ও 
কুমংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন এক্সপ নহে, তিনি তাহার 
বদ্িবৃত্তি মকল্পেরও এতদূর উন্নতি সাধন করিতে গারিয়া' 
ছেন যে, হুমভ্য দেশেও অতি অল্প ঘোকেরই দে প্রকার 
ঘটিয়। থাকে। 

উইনিয়ম রস্ধো৷ একখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্প্জ এবং 


উপহীরম্বয়প তাহার রচিত কতক গুলি পুস্তক, ভারতবর্ষে 


ইংলগু-বাঁস। ২২৭ 


রামমোহন রাঁয়কে ঠাই দিাছিলেন। লিভারপুলনিবাসী 
টমাস হজসান্‌ ফ্লোর সাহেব কলিকাতীয় গমন করেন। রাম- 
মোহন রায়কে দিবার জন্য রস্কো তাহারই হত্তে পুস্তক & গর্ত 
দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে উহ! রামমোহন রায়ের হস্তগত হয় 
নাই। নেচার মাহেব কলিকাতা গৌছিবার পূর্বেই রামমোহন 
রায় বিলাতঘান্র| করিয়াছিলেন। রষ্কো রামমোহন রায়কে 
যে পত্র খানি নিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিতেছেন যে ্ীষ্ে 
উপদেশ, মঞ্গ্রহ করিতে গরিয়া তিনি বুঝিতে গারিম্াছেন যে, 
কেবল গরমেশ্বরের ইচ্ছানুরূগ কার্ধ্য করাই প্রকৃত গষটন্ম। 
রস্কোর গন্র কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি হঠাৎ 
গুনিলেন যে, রামমোহন রায় ইংলও আসিতেছেন। অক্প- 
দিন পরে আবার শ্তনিলেন ষে, তিনি লিভারপুল নগরে উপ- 
স্থিত হইয়াছেন। তথায় তাহার মধুর চরিত্র ও সুন্দর মুদি 
নকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। 
রামমোহন রায় যে সময়ে নিভারপুরে পৌছিলেন, রস্কো 
তখন পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইঠেছিলেন। চিকিৎসকের 
নিষেধ সত্বেও তিনি রামমোহন রায়ের মহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন। রামমোহন রায় তাহাকে দেখিয়া এদেশীয় প্রণালী 
অন্থমারে “সেলাম” করিয়া বলিলেন যে “যে ব্যঞ্জির যশ: 
কেবল ইয়োরোগে নয়, সমুদয় গৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, 


২২৮ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


আমি তাহাকে দেখিয়া সখী হইলাম রক্কো উত্বর ৰরি- 
বেন, আমি “্ীখরকে ধন্ববাদ করি যে, অস্তকার দিন পর্যাস্ 
আমিঞজীবিত আছি" তাহার (রামমোহন রায়ের) 
ইংলও আগমনের উদ্দেশ্ট, ও রিফরম বিল গ্রতৃতি বিষয়ে 
তাহাদের কথাবার্ড হইয়াছিল। রষ্কোর বাটাছেই” রাম 
োঁছন রায়ের সহিত লিভারপুলের মনত্রান্ত নোকদিগের 
জালাগ হয়। তাহার! তাহার পাণতত্যও বদধম্ দেখি 
আশ্্য হইয়াছিলেন। লিভারপুলে অবস্থান কালে রাম- 
মোহন রায় তরত্য উনিটেরিয়ান উপাদনালয়ে গমন করেন; 
উপাসকমণ্ডলী তাহাকে যার গর নাই সম্মান ও আদর 
করিয়াছিলেন। লিভারপুলে রামমোহন রায়ের সহিত্ব 
প্রসিদ্ধ হত্ত্ববিং প্ডিত ম্পরজিমের বন্ধুতা হইয়াছিল | 
কিন্তু রাময়োহন রায় কখন তাহার গ্রচাররিত বিদ্যায় বিশ্বাম 
স্থাপন করেন নাই। জনৈক ভার্তবর্মীয় সৈনিক কর্মচারী 
লিভারপুলের দেবরের দৃতৃম্বরূপ হইয়া রামমোহন,রায়কে 
গুরোধ করিতে আরিয়াছিলেন যে, ভিনি একবার 
নেয়রের সহিত মাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাং করিলে, মেয়র 
ভীহাফ একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিবেন। রামমোহন রায় 
এ অনুরোধ রক্ষা! করেন নাই। 

রিভারপুবে অবস্থিতিকানে রৃষ্নোনাহেবের সহধশিপীর 


ইংগ-বাম। ২২৯ 


গঠিতও রামমোহন রায়ের আলাগ হইয়াছিল। নিভারগুলে 
যেন্কল লোক রামমোহন রায়ের সহিত লাগ করিয়া, 
ছিলেন, তাঁভারা তাহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়। অুভব 
করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখস্ত ও ব্যবহারে মৌনর্ধ্য ও শক্তি 
অনুতব কৃরিয়াছিলেন। ৰ 
ষেময়ে রামমোহন 'রায়ের সহিত রষ্কোসাহেবের 

াক্ষাৎ, হয় তখন তাহার বায অকপতি বস রাম- 
মোহন রায়ের সহিত দাক্ষাতের পর তিনি অরধিকর্দিন 
জীবিত ছিলেন না। নেই বংলর ৩*শে জুন দিবদে তিনি 
পরলোক গমন করেন। 

লিতভারপুনে তিনি অতি অল্নকানই অবান্থিতি রিয়া 
ছিলেন? পালে মেট মহামভায় রিফরম্‌ বিশু ও ভারত 
্দ্ধে তর্ক বিতর্ক গুনিবার অন্ত তিি শী্ই লন যাইডে 
বাধা হইলেন। যাইবার সময় রষ্কো, অর্ড ক্রহথামকে 
| 813/818) একখানি পত্র দিনেন। উক্ত গঞ্জে তিনি 
রাম'মাহন রায়ের পূর্ব বৃত্ান্ত ও তাহার ইংলগড আমিবার 
উদ্দেশ সংক্ষেপে ব্য করিয়া তাহাকে পালে মেট মহামভায় 
গ্যানারির নীচে আদন দিবার জন্ঘ অনুরোধ করিলেন । 


২৩৪ মহত! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


লিভারপুল হইতে লঞন | 

লিভারপুল হইতে লন যাইবার সময়ে রামমোহন রায় 
রেলওয়ের উভয় গার্বে ইংলণ্ডের ধন, সভ্যতা, ও ক্ষঈতার 
নিদর্শন সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আশর্য্য হইতে লাগিলেন। 
সুন্দর হব্খ্ানিচয়, পুষ্লোগ্ানসমস্বিত কুটার-রাঙ্জি ” চতু্দিক্‌, 
বাঁপী বেলরোড, 'অশেষহিতকরা কৃত্রিম নদী ও মনোহর 
সেতু সকল, তাহার নয়ন মন আকর্ষণ করিতে লাগ্িল। যে 
দিকে তিনি দৃষ্টিগাত করেন, সর্ধত্র পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও 
বিজ্ঞানের জযন্তস্ত প্রতিটিত দেখিতে গান। ইংল কেন 
পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান দেশ এবং ভারতবর্ষ কেন দু:খ ও 
দরিপ্রতায় মুহ্মান্‌, ইহা তিনি হুষ্পষ্ট অনুভব করিলেন। ॥ 


্যার্চেষটারের কল-দর্শন। 


তিনি নঞ্চন যাইবার পথে ম্যঞ্চে্টার নগর দেখিতে 
গিয়াছিলেন। তথাকার কল সকল .দধিয়া তিনি যার পর নাই 
প্রীত ও আশ্কর্য হইয়াছিলেন। যে সকল দরিদ্র স্ত্রীলোক 
ও পুরুষ কলে কা করিতেছিল,। তাহার! “ভারতের রাজা" 
আসিয়াছে স্তনিয়। স্ব স্ব কার্ধা পরিত্যাগ পূর্বক দলে দলে 
তাহাকে দেখিতে আদিল। রামমোহন রায় অত্যন্ত অমায়ি- 
কড়া! সহকারে তাহাদের অনেকের সহিত হত্ত'বিকষ্পন 


ইংলগু-বাঁদ। ২৩১ 


ক্িলেন। এবং তাহাদিগকে সন্বোধন করিয়। বলিলেন 
“আমি আশ| করি, তোমরা রিফরম বিন মহ্বন্ধে রাক্জ! এবং 
তাহার মন্ত্রীগণের পক্ষ মমর্থন করিবে।” তাহার! আহ্লাদ 
পূর্বক উচ্মোস্বরে তাহার কথায় সায় দিল। 


লগ্নে উপস্থিতি | 


রামগেহন রায় রাত্রিকালে লগ্ন নগরে (ছিলেন, 
এবং নগরের এক অগরিষূত অংশে এক কার্য হোটেলে 
গিয়া উত্ীর্ঘ হইলেন। ভিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 
সেখানে পর দিন প্রাতঃকাল পর্যান্ত থাকিবেন। কিন্তু যে 
ঘরে.তাহীকে শয়ন করিত দেওয়া! হইয়াছিল, সেখানে এত 
ুর্ন্ধ আমিতেছিল ধে, তিনি তংক্ষণাং মে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়। অন্তত্র যাইতে বাধা হইলেন। * তিনি একথানি গাড়ী 
ইকুম করিলেন, এবং রাত্বি দশটার সময় আডেল্ফি 
(8৫108) হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 

জেরিমি বেন্ধ্যামের সহিত মাক্ষাৎ। 

রামমোহন রায় তথায় নি্রিত হইলে, প্রায় নিশীথকালে 
আধুনিক ব্যবস্া"দর্শনের হথটিকর্তা জেরেমি বেন্থ্যাম ঠাহার 
সহিত দেখা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেখ! 
ন| হওয়াতে তিনি একটু কাগজে '“জেরিমি? বেন্ধ্যাম, 


২৩২ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তাহার বন্ধু রামমোহন রামের নিকট” এই কয়েকটা কথা 
লিখিয়া রাখিস গরস্থান করিলেন। রামমোহন রায়ের সহিত 

তাহার পরে আলাপ হইলে, তিনি যাঁরপর নাই অন্ত হইয়া 

ছিলেন। বেন্থ্যাম হাহার প্রতি এতদৃর প্রীত হইয়া" 

ছিলেন যে তিনি তাহাকে “মন্ুয্য-জাতির হিউসাধনত্রতে 
তাহার অত্যন্ত অদ্ধেয় এবং অত্যন্ত প্রিয় সহযোগী বনিয। 

সম্বোধন করিগাছিলেন। হোটেলের গোলমালে অত্যন্ত 

বিলম্ব ছওয়াতে ভিনি রিফরম বিন্‌ বিষয়ে পাঁনেরমেন্ট মহা- 

সভার বিচার শুনিতে যাইতে পারেন নাই। যাহ! হউক, 

রিফরমূ বিল্‌ বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহার যার গর নাই আনন্দ 

হইয়াছিল। .তিনি এ বিষয়ে উইলিয়ম র্যাঁ*বোন্‌ সাহেবকে 

একখানি পত্রে নিখিয়াছিলেন, “আমি প্রকাশ্কূপে ব্যক্ত 
করিয়াছিলাম যে, রির্ফরম বিম্‌ পান না হইলে আমি এদেশ 
পরিত্যাগ করিব। ধতদিন পর্যন্ত ন৷ পালেমেণ্টে উক্ত 
বিষয়ক বিচারের ফল আমি জানিতে গারিয়াছি, ততদিন 
আমি আপনাকে এবং লিডারপুল্লবাসী অন্থান্ বন্ধুগণকে 
পত্র লিখিতে ক্ষান্ত ছিলাম।” রিফরম্‌ বিল্‌ বিধিবদ্ধ হওয়া 
সন্ধে তিনি অন্ত এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, “উহাতে 
ইংলও ও তাহার অধীনস্থ দেশ নকলের, এমনকি, সম্ত 
পৃথিবীর মন্গল হইবে।৮ 


ইংলগু-বাস। ২৩৩ 


বড়লোকদিগেরসহিত সাক্ষাৎ ও যশ, বিস্তার। 
তাহার লগ্নে আগমনের মংবাদ পাইয়| অনেক মন্ান্ 
ও স্ুুবিখ্যান্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আদিতে লাগিলেন। 
রিজে্ট টে তাহার বাসা হইবা মাত্রই বেলা একাদশ ঘটিকা! 
হইতে অপরাহ্ন চারটা পর্যন্ত তাহার ছারে, ক্রমাগত গাড়ি 
আমিতে লাগিল। তীহার উদার-প্রক্ৃতি ও মধ্র-ব্যবহারে 
মকলে শুগ্ঠ হইতে নাগিলেন। একজন অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি 
বলিয়া তাহার যশ: চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগির। 
ধলগাঁধিগতির সহিত সাক্ষাত ও রাজসম্মান লাভ। 
ইংলপ্তীয় গবর্ণমেন্ট দিল্লী শ্বরের প্রদত্ত রামগোহন রায়ের 
“রাজা ' উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন। ইংনগাধিপতির 
াজ্যাভিষেক কালে বিদেশী দূতগণের সঙ্গে তাহার আমন 
নির্দিই হইয়াছিল। লগুনের সেতু নির্শিত হইয়া সাধারণের 
ব্যবহার জন্য উন্মু্জ হইবার মময়ে যে প্রকাশ ভোজ 
হইয়াছিল, ইংলণেশ্বর তাহাতে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছলেন। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি তাহার উ্রাধি 
কখন স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু তাহার গ্রতি অত্যন্ত 
সম্মানপ্রদর্পন করিয়াছিরেন। বোর্ড অব কগ্টেলেঁর সভাপতি 
সর জে, দি, হব হাউস ইংলগ্ে্বরের নিকট ভীহাকে উপস্থিত 


২৩৪ মহাতু! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


করিয়াছিলেন। তাহারা উক্ত বংপরের ৬ই জুলাই দিংসে 
মগ্ন ট্যাভারণ (70100018610) নামক ভবনে কোম্পা- 
নির ৰামে তাহার মম্মানের জন্য একটি ভোগ দিয়াছিলেন। 


হেয়ার সাহেব ও তাহার ভ্রাত্বগণ | 


প্রাতংম্রণীয়' ডেভিড হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের 
পরম বন্ধু'ছিলেন। লন নগরের বেড্ফোর্ড স্কোয়ার 
নামক স্থানে তীহীর দ্রাতীরা বাস করিতেন। ,রামমোহন 
রায় ইলণডে গমন করিলে, তিনি তীহারদিগকে বিশেষ করিয়া! 
অন্নুরোধ করিয়া গাঠাইয়াছিরেন যে, যেন তাহারা যথাসাঁধা 
তাহার মেবায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি তাহাদিগকে বিশেষ 
করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় বিদেশীয়, 
বিদেশীয় বলিয়! তাহার যে সকল কষ্ট ও অন্বিধা হইবার 
সন্ভাবনা, দেই সকল বিষয়ে যেন তাহারা তাহাকে 
বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু রামমোহন রায় অতাস্ত 
্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। যহদুর ন্তব 
তিনি অন্যের সাহায্য গ্রহণ ন! কবিতে চেষ্ট। করিতেন। 
স্তরাং হেয়ার শহেবের ভ্রাতার৷ আন্তরিক ইচ্ছাসত্বেও 
কয়েক মাঁদ পর্যন্ত কোন সাহায্য দান করিতে গারেন নাই। 
পরিশেষে তাহারা কৃতকার্য হইলেন। অনেক চেষ্টা করাতে 
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রামমোহন রায় তাহাদের বাটাতে থাকিতে সম্মত হইলেন 
রামমোহন রায় যখন ফরাসীদেশে গিয়াছিলে্। তখন হেয়ার 
সাহেবের একজন ভ্রাতা তাঁহার অনুচর হইয়। তথায় গিয়া' 
ছিনেন। 


'তাহার মন্মানার্থপ্রকাশ্যসভ)। 


ইউনিটেরিয়ান প্রীটিয়ানগণ লগুননগরে এক গ্রশ্কান্ঠ সভায় 
রামমোহন ব্রায়ের অন্র্থনা করিয়াছিলেন। মন্থি রিগজি- 
টরী নামক পত্জিকায় ১৮৩১ খৃষ্টাবের জুন মানে উক্ত সভার 
একটি বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহন 
রায় উক্ত সভায় অত্যন্ত উৎসাহের মহিত গৃহীত হইলে পর, 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, রাজ! রামমোহন রায়কে 
দেখিয়া, ভহাদের মধ্যে এরূপ ভাবে উচ্ছাস হইয়াছে যে, 
উহাতিনি (রামমোহন রায়) সহজে বুঝিতে পারিবেন 
না। প্রসিদ্ধ ওয়েট মিনিটার রিভিউ গঞ্ধের সম্পাদক, 
ধ্যাতনাম| সর্‌ জন্‌ বাউরিং উক্ত মভায় বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার বক্ততার একস্থরে তিনি বলিতেছেন 
--প্যদি প্লেটো বা সক্রেটিস, মিল্টন বা নিউটন 
হঠাৎ আলিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনৈর ভাব 
হওয়া সম্ভব, তাদুকূপ ভাবে অভিভূত হইয়া তিনি 


২৩৬ মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনটরিত। 


রাজ! রামমোহন রায়ের অগ্র্থনার জন্য হত্ত প্রসারণ 
করিয়াছিলেন। 

বলাউরিং সাহেব তাঁহার বৃতায় যাহা৷ বরিয়াছিরেন, 
তাহার সার মর্ এই ।--“রামমোহন রায়ের বিলাত আসা 
যে কতদূর বীরত্বের কার্ধা তাহা ইয়োরোগবাসীরা বুঝিতে 
পারেন না। খখন রুস দেশের সমাট্‌ পিট্টর (7৫1৩ 01৩ 
01691) দক্ষিণ ইয়োরোগের সভ্যতা শিক্ষা করিবার জন্ত 
তথায় গমন করিয়াছিলেন,-যখন তিনি তাঁহার রাজসভার 
সম্মান পরিত্যাগ পূর্বক সার্ডযাম নগরে জাহাজ নির্ধাণ শিক্ষা 
করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার যে মহত্ব প্রকাশ 
ইয়াছিন, তাহ! তাহার বড় বড় যুদ্ধ জমেও হয় নাই; 
পিটরকে (রামমোহন রায়ের স্ভায়) কুসংস্কার পরাভব" 
করিতে হয় নাই। কোন বাধা প্রতিবন্ধক 
অতিক্রম করিতে হয় নাই । পির জানিতেন 
ষে, তাহার প্রজ্াবর্গ তাঁহার কার্ধ্ে তাহার স্তায় 
উৎসাহী) তিনিজানিতেন যে, যখন তিনি দেশে ফিরিয়! 
যাইবেন তাহার গ্রজাগণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাহার 
ভ্যর্ঘনা করিবে। রামমোহন রায় পিটর অপেক্ষা কঠিন, 
তর কাধ্য করিয়াছেন। তিনি ব্রাদ্ষণ জাতর উচ্চতম 
সন্গানেয় অধিকারী হইয়াও যে কার্য করিতে সাহস করিয়া 
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ছেন, ভাহা এ পর্যন্ত কেহই *করে নাই। তিনি সাহস 
পূর্বক যে কায করিয়াছেন, তাহা দশ বংসরম্পূর্বে লোকে 
সম্ভব বলিয়া বিশ্বী করিতে পারিত না, এবং তজ্জন্ত চিনি 
ভবিষ্যতে উচ্চতম সম্মান লাভ করিবেন। 


আমি যদি আমাদের অগ্যকাঁর হ্থমহং অতিথির (রামমোহন 
রায়) জীবনের ইতিহাম বলিতে থাকি,_-তাহার খবদেশবাসী 
'দিখের ছু'খ নিবৃতি এবং ুধ বৃখির জন্ত তিনি যেরূগ প্রভৃত 
পরিমাণে এবং নিয়ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা! যদি বলিতে 
থাকি, তাহ! হইলে সময়ে কুলাইবে না। এই মুহূর্তে যে 
ভারতবর্ষে জীবন্ত বিধবাঁদিগকে গ্রহণ করিবার জন্ত চিতানল 
পরজ্জনিত হইতেছেনা, তাহা! কেবল তাঁহারই হস্তক্ষেপ, 
উপদেশ ও যুক্তি তর্কের জন্য। বিনি এমন উপকার 
করিয়াছেন, তাহাকে কি আমরা আমাদের ভাই মনে না 
করিয়া থাকিতে পারি? তিনি যখন এগ্রানে আসিয়াছেন, 
তখন কি আমরা উৎসাহধ্বনিতে তাহাকে না রলিয়া 
থাকিতে পারি যে, আমরা! কেমন ম্নাযোগের মহিত্ত 
তাহার কার্ধ্যের উন্নতি দেখিভাম। তাহার কার্যোর অন্ত 
জামর| জাধ্বনি প্রদান না করিবেও, অন্ততঃ আমাদের 
কৃত গ্রবাশ না বরিয়া কি আমরা থাকিতে পারি? 


২৩৮ মহাঁত্ব রাজ! রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। 


একদিন যে আমরা তাহাকে এই ইংলও ভূমিতে অভারথন! 
করিতে পাঠিব, ইহা! আমাদের নিকটে একটা সুখময় 
্বর্গু ছিল। উহা যে কখন বাস্তব ঘটনায় গরিণত হইবে, 
তাহা বিশ্বাস করিতে আমর! সাহস করি নাই 

ভংপরে বাউরিং মাহেব বলিলেন যে, রামমাহন রায় 
আমাদের মধ্ো' উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই শ্ৃতি আমাদের 
পক্ষে এতণৃর আনন্দজনক হইবে,যে অগ্যকার দিন আমাদের 
ইতিহাসের একটি যুগসথ্ি করিয়াছে বলিয়া গণা হইবে 
অগ্ এই ত্রাঙ্ণ আমাদের মধ্যে দীগায়মান হইয়। আমাদের 
অভার্থনা গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার অতীত ও ভাবী 
কার্্যের প্রতি আমরা যে সহান্থৃভৃতি প্রকাশ করিলাম, ইহা 
কখন কেহ তুলিতে গারিবে না। তিনি যে সকল মহৎ 
কার্তে নিযুক্ত হইয়াছেন, আমরা যদি কোন প্রকারে 
তাহার সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইরে আমাদের 
অতিশয় আনন হইবে” 

বাউরিং সাহেবের বন্তৃত| শেষ হইলে আমেরিকার যুক্ত- 
রাজের হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের (78210 001106510) 
সতাগতি ডাক্তার কারক্লাওড বলিলেন,“ইহ! সকলেই জানেন যে, 
আমেরিকাবামীগণ রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয় অত্যন্ত 
মনোযোগের নহিত চিন্ত। করিয়া থাকেন। তিনি একবার 


' ইংলগু-বাস। ২৩১ 


আমেরিক! গমন করেন, ইহা সেখানকার লোক অত্যন্ত 
ব্যাকুল তার সহিত প্রত্যাশা করিতেছেন।” ৃ 
কারক্লাণ্ড সাহেবের বত শেষ হইলে সভাপতির 
প্রস্তাবে সভাস্থ সমস্ত বাক্তি একত্রে দ্ডায়মান্‌*হইয়। 
করতালিধবনিদ্বারা রামমোহন রায়ের সন্মানস্চক প্রস্তাবের 
পোষকতাম্করিলেন। 
তৎগরে রামমোহন রায় দ্ডাযমান হইয়। বলিলেন যে, 
তাহার শরীর ভাল নাই, অত্যন্ত শান্ত €ইয়! গড়িয়াছেন, 
" স্বৃতরাং অধিক কিছু বলিতে তিনি অক্ষম। বাউরিং ও 
কারক্লাড সাহেব তাহার প্রতি বিশেষ মম্মান গ্রকাশ 
করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ধন্ঠবাদ প্রদান করিলেন। 
»ইউনিটেরিয়ানদিগের ধর্বিশ্বীম সন্দ্ধে বলিলেন /--আমিও 
এক পরমেশ্বর বিশ্বাস করি। তিনি বলিলেন আপনারা 
যে দকল মতে বিশ্বাস করেন, তাহীর গ্রায় সকল গুলিই 
আমি বিশ্বাস করিয়! থাকি। 

বঃ ্ 
'আম আপনাদের জন্য কি করিয়াছি! আমি কি 
করিয়াছি জানি না। যদি কিছু করিয়ী থাকি, নিশ্চয়ই 
অতি সামান্ট/" তংগরে রামমোহন রায় স্বদেশের বিষয় 
উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে। তথায় “আমাকে অনেক অন্ধ. 


২৪০ মহা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিধার মধ্যে কার্য করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ত্রাগ্মগেরা 
(ধাহাদিগের সহিত আমার বিশেষ বন্ধ সকলেই আমার 
কার্য্ের বিরোধী । মেখানে এমন অনেক খষ্টিঘান আছেন, 
ধাহার! ত্রাপষণদের অপেক্ষা ও আমাদের কার্য্যের বিরোধী। 
একেস্বরবাদমূলক খীষ্টধর্মই বাইবেনমন্ত ধর্ম, ভারতবর্ষে ও 
ইংলণ্ডে অনেক খীিযান উ্ত রূপ একেশ্বরবারেরর বিরোধী । 
তাহার! খুষ্টের সরল উপদেশের অপেক্ষ| কতক গুলি অবোধ্য 
মতে অধিক শ্রদ্ধ। প্রকাশ কবেন। তিনি ভারতবর্ষেন্তীহার মত 
্রচারে অধিক কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই,রামমোহন রায় 
তাহার বক্ততায় এই নকল বিষয়ে কথা বঙ্সিলেন। পরি- 
শেষে নিম্নলিখিত কথা! গুলি বলিয়! তাহার বক্তৃতা শেষ 
করিলেন। “এবদিকে বুদ্ধি, শান ও সহজ জান) অপরং 
দিকে ধন, ক্ষমত ও কুপংক্কার এই উভয়ের মধো যুদ্ধ 
চলিতেছে। এই শেষ তিনটির মহিত পূর্বোক্ত তিনটির 
বিরোধ। কিন্তু আম।র দৃঢ় বিশ্বাস যে, শীঘ্রই ইউক ব| 
বিলম্বেই হউক, নিশ্চই আপনাদের জন্ব হইবে। আমি 
অত্ন্ত আস্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়। আপনাদের প্রান্ত 
সন্মানের জন্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ করিয়া আমার 
বক্তব্য 'শেষ করিলাম। খামার জীবনের শেষ মুর 
পর্ধা্ত আমি উহ কখন রিম্ৃত হইব না? 


ইংলগু-বাদ। ২৪ 
উক্ত সডায় রেভারেও ফক্স সাহেব তাহার ব্তৃতায় 
ধলিয়াছিলেন )--“ঠে দিবম রাজ! আমাকে ৪বিলেন যে, 
তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া ্বষ্টের একখানি ছবি দেখিয়াছেন। 
উহার বর্ণ ইয়োরোপীয় দিগের ন্যায়। চিত্র কর মনে 
করেন নাই' যে, খীস্ত খষ্ট ইউরোপীয় ছিলেন না, পূর্বমহা- 
দেশবাসী লেন। রাজার,এই মমালোচন| ঠিক হইয়া- 
ছিল। সেইরূপ, যে নকল ধর্শতবজ্ঞ পঞ্ডিতেরা, খ্রীধর্মকে 
নীরদ ধৃদ্ধিগ্ত ধর্শরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহারাও উহা 
্ক্কত ভাবে অফ্মিত করিতে পারেন নাই। বাইবেল শান্ত 
যেকবপ পূর্ব দেশী বল্পনা ও ভাবের উজ্জ্বল বে রঞ্জিত 
রহিয়াছে, এবং কেবগ মানবের মন নয়, হায় ও আত্মার 
ভাব উক্ত শাস্ত্রের মধ্যে যেরূপ বিষ্বমান রহিয়াছে, উক্ত 
গণ্ডিতেরা সে প্রকারে চিন্মিত করিতে পারেন নাই। হায়! 
হৃদয় ও আত্মার ভাবে আমাদের ধর্ম গ্রকাশ হউক, এবং 
সমগ্র মানবজাতি পরমেশ্বরের প্রতিকৃতিতে গঠিত হউক ! 
রবার্ট ওয়েনের সহিত তর্ক । 
রামমোহন রায় ইংলণ্ডের প্রধান পঞ্ডিতগথের সহিত 
আলাপ করিতে লাগিরেন। সকলেই ঠাহার বিছ্য। বুদ্ধি 
দেখিয়া জধাক্‌ হইতে লাগিলেন। এক দিবদ আর্নট 
মাহেবের বাটাতে একটী ভোজে রামমোহন রায়ের সহিত 


9৩৬ 


২৪২ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের ক্বীবনচরিত,। 


চিরম্মরীয় সাম্যবাদী রবার্ট ওয়েনের' সাক্ষাৎ হইয়াছিন। 
রবার্ট ওয়েন ইংলডে সাম্যবাদের প্রথন্ গ্রবর্তক। তিনি 
তাহাকে আপনার মত বুঝাইয়া দিতে অত্যন্ত যত্ব করিতে 
লাগিঞেন। রামমোহন রায় পূর্ব হইতেই উত্ত বিষয়টি 
ভালরূপ বুঝিতেন। সুতরাং তিনি ওয়েন .লাহেবকে 
তাহার মতের দৌ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা৫করিতে 
লাগিলেন।, ঘোরতর তর্ক বিয়া গেল। মিস্‌ কার্পে্টর 
এই বিষয়ে একজন চাঙ্ষুষাশীর যে পত্র তাহার গঞণীত 
রামমোহন রায়ের জীবন চি পুস্তকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন, 
তাহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রবার্টওয়েন রাম- 
মোহন রায়ের নিকট মন্ূর্ণ পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত 
ইয়া তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়'ছিলেন। কিন্তু রাম- 
মোহন রায়ের ধীরভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। 


 গার্লেমেন্টের কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান। 
জমিদার ও গ্রজা। 
১৮৩১ এবং ১৮৩২ সালে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির নৃতন 
সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে' ভারতবর্ষের শাসন প্রথালীর বিষয় 


অ্মন্ধান রুরিবার জঙ্ত পাশেমেণ্ট হইতে একটি কমিটা: 
নিযুক্ত হয়। এদেশীয় ইয়োরোপীয় বণিক, রাজকর্শচারী 


*ইলগু-ৰাস। ২৪৫ 


প্রভৃতি অনেকে উক্ত কমিটির সম্মুখে সাক্ষাদান করিয়া 
ছিলেন। রামমোহন রাঁয়ও অনুরুদ্ধ হইয়া কমিটির নিকট 
গবর্ণমেপ্টের রাজন্ব বিভাগ, বিচারবিভাগ, 'এবং সাধারণ 
লোকের অবস্থা বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়াছলেন। আমরা 
তাহার সাক্ষ্য হইতে দুই একটি স্থল নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম ৯ 
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সিবিলসার্ভিন্‌ 
'সিভিলিয়নদিগকে অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে গ্রের্ণ 
করা উচিত কিনা, কমিটার এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় 
উত্তর করিষাছিলেন 1“এই বিষয়ে ব্যবস্থাপকদিগের 
গভীর চিন্তার গ্রয়োজন। যদি গুরুণবয়স্্ মিভিলিয়ন 
দিগকে, তাহাদের চরিক্্ সুগঠিত না হইতে এবং উপযুক্ত 
শিক্ষালাভের পূর্বে, ভারতবর্ষে গ্রেরধ করা! হয়, সেখানে 
গিষ তাহার] উচ্চ ক্ষমৃততা ও বর্ৃত লাভ করেন,--ভারত- 


ইংলগু বাঁস। ২৪৫ 


বর্ষে পৌছিয়াই সেখানে উ্গদ প্রা হন, তাহ। হইলে, 
বিশেষ অনিষ্টের সভ্ভাবন!। তাহাদের পিতামাতার শাসন 
দেখানে নাই, কোন নিকট আত্মীয় তথায় ত্াহাঁঠগকে 
পরাযর্শ্ার! চাঁলাইতে বা দমন করিতে গারেন নাঁ। যে 
সফল নোঁড়কর দবাযা ্ঠাহার। সর্বদা পৃরিবৃত থাকেন, 
তাহারা অনুগ্রহ লাভেয় আশায় সর্বদা তাহাদের তোষামোদ 
করে, এং তাহাদিগের অতি মহজে উত্তেজিত প্রবৃত্তি 
মকলের চধিতার্থতার জন্য বহু অর্থ গ্রদানে প্রস্তুত; এরপ 
অবস্থায় তাহাদিগের অনেক প্রকার ভ্রম ও জ্রুটি হইবার 
এবং লোকের প্রতি তঁ'হাদিগের কর্তবালজ্ঘনের মন্তারনা। 
এই সকল অদূরদরশী যুবকের চিত্তে যে কিছু নীতি ও ধর্ধের 
ভাব থাকে, এরূপ অবস্থায় গড়িলে। ভাহা শিথিল হইয়। 
হাইড়ে পারে। অল্প বয়মে দিবিলিয়নদিগকে ভারতবর্ষে 
পাঠাইবার পক্ষে এই একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, তাহার 
অল্প বয়মে তথায় গমন কৰিলে, দেশীয় ভাষা সফল উত্তম 
ঈরগে শিক্ষ! করিতে গারেন। কিন্তু ইহা! অতি অসার কথা । 
যে মকর মিধনরিরা শ্বীষ্টধর্ম চারের * জন্ত ভারতবর্ষে 
প্রেরিত হন, তাঁহাদের বয়ন পচিশ হইতে গ্টৃজিশের 
মধো। তাঁহার! তথায় গিয়া ছুই কিনা তিন বংমরের মধো 
দেশিয় ভাষ। এমন উত্তষরণে শিক্ষ| করেন যেদেশীয় লোক- 


২৪৬ মহাত্বা জা রামমোহন রায়ের জীবনটরিত | 


দিগের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন, এবং দেশীয় 
শোতাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়! দেশীয় ভাষায় অবাধে 
র্মপ্রচার করিতে পারেন । যখন মিগনরিরা অধিক বয়সে 
দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে গারেন, তখন সিভিলিয়ানেরা 
পারিবেন না রেন? অল্প বয়সে হউক, বা পরিণত বয়সে 
হউক, সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিলেই মহজে ভাষ! শিক্ষা 
করাযায়। বিশ্ষেতঃ দেশীয় আমেসর, দেশীয় জ্বী এবং, 
অনঠান্য উপায়ে মাহাধ্য পাইলে, এবং গারস্ত ভাঁষার & পরি- 
বর্ধে ভ্রমশঃ আদালতে ইংরেজী ভাষা চলিত হইলে, দেশীয় 
ভাষার জ্্রান এখনকার ন্যায় এত অধিক প্রয়োজন হইবে না । 
সংক্ষেপতঃ বর্তমান ময়ে যেরূপ অন্ন বয়স্ক বাক্তিদিগকো) 
সিবিলিয়নরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ কর! হইতেছে, তাহাতে 
তীহাদের নিজের পক্ষে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে, এবং আবন- 
সাধারণের পক্ষে, গুরুতর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। প্রথমত; 
অন্নবয়স্ক সিভিলিয়নদিগের অনেক সময় এমন মদ অভ্যাস 
ঘটিয়া থাকে যে, ভাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্ামীশ ও ধনহানি 
উপস্থিত হয়; অনেক মময় তাহারা! এরপ খণগ্রন্ত হইয়। 
ধাকেন/যে, তাহ! হইতে অনেকেই অন্যায় উপায় অবলম্বন 


₹ রামমোহন রায়ের মময়ে আদালতে পারম্থ তাষ। প্রচলিত ছিজ। 


ইংলগু-বাঁস। ২৫ 


ব্যতীত মুক্ত হইতে পারেন না। দ্বিতীয়ত এই প্রকারে 
ধণগ্রন্ত হইলে গভর্ণমেন্টের গ্রতি ও জনদাধারণের গ্রতি 
তাঁহাদের যে কর্তবা তাহা পালন করার পক্ষে "গরুর 
ব্যাঘাত উগস্থিত হয়। যেসকল লেকের নিকটে তাহারা 
খণগ্রস্ত ইন, তাহারা তহাদের সাহায্যে আপনাদিগের 
বধৈশ্বধদ্ধির চেষ্টা করে। তৃতীয়ত; অশ্লবয়মে বিবেচন। 
গক্তিরঞ্উপযু্ত বিকাশ হইবার পূর্ন অনুপযুক্ত গাত্রকে 
বর্ণচারীরীগ নিযুক্ত করাতে, এবং অল্প বয়সে ক্ষমতা লাভ 
করিয়। অবিবেচনার ফল স্বরূপ অনেক মন্দ অভ।াস হওয়াতে 
জনসমাজের পক্ষে অতান্ত অ নষ্ট মংঘটিত হয়। সেই জন্য 
কোন চিত্রিত কর্ণচারীকে চব্বিশ বংসরের নীচে ভারতবর্ষে 
প্রেরে কর৷ উচিত নয়, অন্যান ২২ বংমরের নীচে ত্াহা- 
দিগকে কখনই মিভিলিয়ানরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ কর! 
উচিত নহে । উক্ত বয়দে ধাহার| ভারতবর্ষে প্রেরিত 
হইবেন, তাহাদিগের মধ্যে যিনি কোন এক জন ইংলীয় 
ব্যবস্থ! শাস্ত্র অধ্যাপকের (11069550: ০01 1572119) 
[8 ) নিকট হইতে প্রশংসা গত্র প্রদর্শন করিয়া গ্রমাণ 
করিবেন ষে, উক্ত আইন বিষয়ে তাহার জবান আছে, 
তিনিই বিঠার বিভাগে কর্ম গাইবেন। অন্ত সিভিলিয়নেরো 
পাইবেন না। যদিও তাহাকে ভারতবর্ষ ইংতীয়বাবসথ 


২৪৮ মহাত্বা রাজ] রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


শান্তর (05719) 1.৪) অস্ুসারে বিচার কারা নির্বাহ 
করিতে হইবে না, অথাচ উত্ত ব্যবস্থা! শাস্ত্রে তাহার দক্ষত। 
থাকিকে বুঝা যাইবে যে, আইন শিক্ষা মনবদ্ধে এবং 
বিচারকের কর্তব্য নির্বাহ বিষয়ে তাহার ক্ষমতা জন্বিয়াছে। 
এবং এক প্রকারব্যবসথ! শান্তর জ্ঞান লাভ করিলে টুক কার্য 
তাহার পক্ষে সহ হইবে। যেমন গ্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষ! 
সকল শিক্ষা করিলে, আধুনিক ও প্রচলিত ভাষা শিক্ষার 
অন্য প্রকার ব্যবস্থার জ্ঞান লাভ কর! সববিধা হয়। এই 
বিষয়টী এত প্রয়োজনীয় যে, এই নিয়মটী লঙ্ঘন করিয়া 
কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে কেহ্‌ ব্যবগাশাস্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
সিতিলিয়ানকে বিচারকের আমন কখন প্রদান করিবেন না । 


ভারতবর্ধীয়দিগের গদ্দোন্নতি। 


রাজা রামমোহন রায় ভারতবষীয়দিগের পদোন্নতি 
বিষয়ে পােমেণ্টের কমিটার সমক্ষে অনেক কথা 'বলিয়া 
ছিলেন । ' যাহাতে এদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ 


ইংলগু বাস। ২৪৯ 


উচ্চপ মকর লাভ, করিয় চাত্মেন্টের কার্য সথনির্াহ 
করিবার অধিকার গ্রাপ্ত হন, রাজ রামমে'হন রায় অথণ্- 
নীয় যুক্তি সহকারে তাহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন ক্লরেন। 
জজের কার্য সন্ন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ইয়ো- 
রোপীয় জর সঙ্গে একজন দেশীয় বিচারককে একত্রে 
বিচার করিতে দেওয়া হয়। ইয়োরোপীয়ের| দেশের 
ভাষা, আচার ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অনুষ্ঠান বিষয়ে অন- 
ভিজ্ঞ। স্কতরাং তাহাদের দ্বায়! সর্বাগ্গ হুন্দররূপে বিচার 
কার্ধা নির্বাহ হওয়া সম্ভব নহে' এক একজন শিক্ষিত 
ও বুদ্ধিমান্‌ দেশীয় বাক্তি ভাহাদের সঙ্গে একত্রে বিচারক- 
রূপে বিয়া কার্ধা করিলে, বিচার কার্য অধিকতর শ্চার- 
রূগে সম্পন্ন হইবার সন্ভাবনা। কালেক্টারের কার্ধ্য সম্ব্ধে 
তিনি বলিয়াছেন যে গ্রক্কত যাহা কাঁধ্য তাহা দেশীয় কর্ম- 
চারীরাই করিয়। থাকে। ন্বুতর]ং ভারতবর্ধবাীগণকে 
কালেক্টারের পদ প্রদান করিলে একদিকে যেমন কাধ্য 
হদম্পর হইবে, অপরদিকে অপেক্ষাকত অল্প বেতনে 
তাহারা কার্যা করিতে পারিবেন। আহাতে গভরমেন্টের 
বায় লাঘব হইবে। 

রামমৌছন রায়ের সময়ে এদেশীয়েরা, কালেষ্টার বা 
জজের দেওয়ানের গদ অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ করিতে 


২৫৪ মহাত্মা! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পারিতেন না। তিনি বিলাতে গিয়া পঠর্লেমেন্টের কমিটির 
সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, দেশীয়দিগকে গভর্ণ- 
মেণ্টের উচ্চতর পদ মকল প্রদান কর! একান্ত আবশ্বুক। 


ইংলগ্ডে পুস্তক প্রকাশ 


রাজ! রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণে জন্য রাজ- 
নীতি ও ধর্শসন্বন্ধে কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশ করেন। 
তিনি পালেমেন্টের কমিটির সমক্ষে বিচার বিভাগ, রাজস্ব- 
বিঙাগ ও ভারতবরায় লোকের সাধারণ অবস্থ! বিষয়ে 
যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে 
গ্রকাশিত হয়। & 
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ইংলগু-বা। ২৫১ 


রাজনো্তকদল সকলে তাহার, প্রভাব। 

এগর্যান্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহান্তেই গাঠকগণ বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে, রা্জ৷ রামমোহন রায় রাজনীতি মননে 
অত্ন্ত উদার মৃতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের 
বিষয় ধই যে, তিনি, ভাহার মত দূকল অপস্কুচিতভাবে 
র্ফতর ব্যক্ত করিলেও, ইংলগ্ডের রক্ষণশীল দলের 'লোক 
পর্যন্ত তাহার প্রতি অগ্ুরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন 
রায় ইংশতীয় রাজ নৈতিক দল মকলের শ্রদ্ব! ও অন্ুরাগ 
এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তিনি এক খানি ত্র 
লেখাতে রক্ষণশীলের! হাউ অব লর্ড সভায় ভারতবর্য 
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রামগোহন রায় কর্তৃক রচিত নিয়লিধিত দুই খানি পুস্তকের সমা- 
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২৫২ মহত্ব! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


স্বন্বীয় একটি আইনের পালিপির প্রতিবাদ করিতে 
বিরত হন। 
ফরামি'দেশে গমন, রাজার সহিত্ত একত্রে ভোজন; 


টমাঁস মুরের রোজ নাম্চা 


১৮৩২ লালের 'শরৎকালে তিনি ফরামী দেশ দর্শন 
করিতে যাত্রা 'করিলেন | গ্রাতম্মরণীয় হেয়ার সাহেবের 
ভ্রাতা তাহার অন্ৃচর হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলও বাদী- 
গণের স্তায় ফরামীরাও তাহাকে যার, পর নাই সমাদর 
করিরাছিলেন। মম, লুই ফিলিপ অত্যন্ত সম্মানের 
সহিত তাহার অভ্যর্থনা করিয়'ছিলেন। এমন কি) তিনি 
রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একক্রে 
ভোজন করিয়াছিলেন। ' ফরাদীদেশের স্বৃপ্রমিদ্ধ রাজ- 
নীতিজ ও শ্লপঞ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহন রায়ের অসাধারণ 
বিষ বুদ্ধিতে চমংকত হইয়। নানা প্রকারে তাহার প্রতি 
সমাদর গ্রকাশ করিয়াছিলেন। তত্রত্য দৌসাইটি এসিয়াটিক 
নামক মতা রামমোহন'রায়কে মম্বানিত সভ্যরূপে মনোনীত 
করিয়াছিলেম। ফরামীদেশে অবস্থিতি কালে রামমোহন 
রায় একদিবদ পারিস নগরস্থ কোন হোটেলে স্ুপ্রসিষ্ধ নর 
টমাস মুরের মহছিত আহার করিয়াছিলেন। কৰি টমাপমুর 


ইংলগু-বাস। ২৫৩ 


'্ঠাহার রোজনামচায় রামমোহন রায়েব মহিত মাক্ষাতের 
বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর 
ব'বহার এবং উদার অপাশ্ত্রদায়িক ভাঁবে তিনি মোহিত 
হইয়াছিলেন। পাঠক বর্গের অবগতির জন্ত আমরা উঞ্জ 
রোজনামটা। হইতে কয়েক গংক্তি নিয়ে উদ্ধত 
করিলাম 
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ফরাসী দেশে অবস্থিতি কালে রামমোহন রাঁয় ফরাসী 
ভাষায় বাংপত্তি লাভের জন্য যব করিয়াছিধেন। 


২৫৪ রামমোহন রায় ও ইংলগীয় সমাজ । 


১৮৩৩ মালের প্রারস্তে রাজ! রামমোহন রায় ইংলণ্ডে 
গ্রত/াবর্তন পূর্বক হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদিগের গৃহে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 


রাখমোহন রায় ইংলপীয় সন্তান্ত ভদ্রসমাজে যার পর 
নাই গ্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি /সকলের 
সহিত এমন চমতকার ও মধুর বাবহার করিতেন যে 
আবাল-বৃদ্-বানিতা সকলেই তাহার প্রতি আক্বঃ হইত। 
তাহার কথোপকথন অতান্ত হ্ায়গ্রাহী ছিল।ৎ তাহার 
সংসর্মে সকলেই আনন্দ লাভ করিত। কুমারী লুমী একিন 
থগ্রমিদ্ধ ডাক্তার চ]ানিংকে যে সকল পত্র * লেখেন, 
তাহাতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রশংসা আছে। 
১৮৩) মালের ২৮শে জনের একখানি গঞ্জে ভিনি এরূপ 
বলিতেছেন, 
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ইহার সার মণ্ম এই )--মকলেই তাঁহাকে । রামমোহন 
রায়কে) একজন অসাধারণ গণদম্পন বাক্তি বলিয়! বর্ণন! 
*করিতেছেন। প্রভৃত ক্ষমতা ও বুদ্ধি শক্তির সঙ্গে দঙ্গে 
তাহার বিনয় ও সারলা মকলের ত্বকে জয় করিতেছে। 
ইংরেজী ভাষার উপরে তাহার অতিশয় দখল আছে, এবং 
ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ 
অভিজ্ঞ। তিনি সর্বত্র স্বাধীনত! ও উন্নতির একান্ত 
পক্ষগাতী। 


১৮৩১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আর একখানি পঞ্জে তিনি 
লিখিতেছেন )--09 00৮ 1) (66100105216 07010 
00910000116 11021) 05091) 1 19106 ৪. [00150191 
০0700010112 //4 0021161 ০01 (6. 010016) 91006 


11180 390 106 6:0011606 73810010108 00. 


ইহার তাংপর্ধ্য এই যে রামমোহন রায়কে দেখিয়া, অবধি 


২৫৬ মহাত্ব। রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


আমার মনের ভাব অধিকতর উদার সার্বভৌমিক 
হইয়াছে । আমি এক্ষণে পৃথিবীর এক তৃতীয় খণ্ডের বিষয়ে 
(অথাৎ এদিয়। খণ্ড) মনোযোগী হইতে গারিতেছি। 
আর এক স্থলে রামমোহন রায়ের বিষয়ে বলিতেছেন ।-- 
[6 15 109899 ৪ 01011008 09100।--8 008 5809) &3 
10 2006819) 910) 009 £800109 1100)1110 ৭01 00৪ 
010818001) ৪00 মা!) 10019 1811001) 07009 8903101]10), 
2 01016 6085810% 0688817688 01 11610 0088 2101 
01788 01 0118180191 090 008010 01910, 4 


কুমারি একিন্‌ উক্ত পত্রের আর একস্থূলে বলিতেছেন 
যে রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের বিষয় উল্লেখ 
করিয়া ভাবোচ্ছাসের সহিত লর্ড উইলিয়ম বেশিস্ক সম্বন্ধে 
বলিলেন, “81৪ 300 /07 111) 10) 06551765, 
কুমারী একিন্‌ উক্ত গবে বলিয়াছেন যে ইংলগীয় রমণী- 
কুলের গ্রতি, এবং মাারণত: শ্্ীজ্ঞাতির প্রতি তাহার 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা। কুমারী একিন্‌ এ পত্ধে আরও বলিতেছেন 
যে যাহাতে ভা'রতবর্ধে জুরির বিচার প্রব্ঠিত হয়. তিনি 
ভজন চেষ্ঠা করিতেছেন 

রাঞ্জা রামমোহন বায় ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে তত্রত্য 
পরিচিত (ভদ্র ঘোক ও ভর মহিলাগণকে কোন কোন ভাল 
পস্বক উপহার প্রদান করিতে একবার একখানি 


ইংলগু-বাস। ২৫৭ 


হিন্বশান্ত্ের ইংরাজী অন্বাদ+একটা স্ত্রীরোককে উপহার 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন উহাতে বেদ বা উপনিষদের বিষ 
দংশের অনুবাদ ছিল। এবখানি পঞ্ধে তথিষয়ে তিনি এইরূপ 
বলিতেছেন।--ইয়োরোপ মহাদেশ দেখিতে যাইবার পূর্বে 
আমি গ্রীদতী ডাব্লিউকে যে বেদের অম্বাদ উপহার 
দিয়! গিয়াছিলাম তাহা তাহার ভাল লগিয়াছে শুনিয়া 
জামার আনন্দ হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই মত দৃঢ় 
হইল ধে তাহার যেরূপ স্ুবিবেচনা আছে এবং তিনি 
যেয্প জ্ঞানের বহযোগে ধর্দসাধন করিয়া থাকেন, 
তাহাতে কোন যুক্তিমিদ্ধ মতকে কোন বিশেষ পুস্তকে 
নাই বলিয়। কখন অগ্রাহ্‌ করিবেন না। 

* রিফর্ম বিল্‌ (2০00: 9101) পাম হইবার সময়ে 
ইংলণ্ডে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে *যে বিরোধ উপস্থিত 
হইয়াছিল, রামমোহন রায় একখানি পঞ্ে তদ্ধিষয়ে এইরূপ 
লিখিতেছেন।-এই বিরোধ কেরঠ সংস্কারক ও সংস্কার- 
বিরোধীদিগের মধো নহে, ইহা স্বাধীনতা ও অত্যাচারের 
মধ্যে মমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিরোধ ইহা স্তায় ও অন্তায় এবং 
উচিত ও অন্ুচিতের মধ্যে বিরোধ। কিন্ত ভূতকানের. 
এঁতিহামির ঘটন! সকলের বিষয় চিত্ত করিনে গরিষ্কারয়ূপে 
বুঝা! যায় যে, অত্যাটারী-লামনকর্তা এবং গৌঁড়ারা, অন্তায় 


১৭ 


1২৫৮ মহাত। রাজ! রামমৌহন রায়ের জীবনচরিত। 


দৃচতার সহিত বাধ দিলেও ধর্ম ও রাজনীতির উদার মড 
সকল ক্রমে জমে অথচ দৃচরূপে গ্রতিঠিত হইতেছে। 

আমর! পূর্ন বলিয়াছি যে, নকল শ্রেণীর লোকের 
প্রতি রাজ! রামমোহন রায়ের ব্যবহার অতি হুদার ও 
চমতকার ছির। তাহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মোহিত 
হইন্ভ। কোন ব্যক্তির মতের, প্রতিবাদ করিতে গিয়াও 
তিনি এমন ধীর ও শাস্তভাবে তাহা! করিতেন যে, মে 
ব্ক্রির মনে কোন বাথা না লাগে। ইংলগের কোন, 
ভদ্রলোকের বাটাতে বসিয়া এমন ভাবে মৌলিক গাপ 
(0%8108 900) বিষয়ে একটী কথা বলিলেন, যাহাতে বুঝ! 
গেল যে, ভিনি উক্ত মতে বিশ্বাস করেন না| সেখানে এমন 
একটা ভর মহিলা! উপস্থিত ছিলেন যিনি ইহাতে চমকিত। 
ছইয়া রাজাকে জিজাস। করিঘেন, মহাশয় | আপনি উদ্ত 
মত্তে অবশ্ঠ বিশ্বাস করেন? রামমোহন রায় স্ত্রীলোকটীর মুখ 
গানে তাকাইনেন। স্্ীলোকটীর মুখে লক্জ। প্রকাশ গাইল। 
এক মুহূর্তের মধ্যেই মকলই বুবিয়া লই্লেন এবং অভি 
ধীর্ভাবে অবনত ছয়! বলিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে, 
এই মত দ্বারা অনেক সংলোকের পক্দে, ধীদীয় নীতির মধ্যে 
উদ্ছতমর্ঘ থে বিনয় ভাহার উ়তি হইয়াছে। জামা 
গন্ধে আমি বলিতে গারি বে) আমি এই মতের প্রমাণ বন 


ইংলগু-বাস। ২৫৯ 


্রা্থ হই নাই। সেই স্ত্রীগোকটট রামমোহন রায়কে যাহা 
ব্িয়াছিলেন, ভক্ধন্ত' পরদিন প্রীত ক্ষমা! গ্ার্থনা করিতে 
আদিলেন। আসিয়া বলিলেন যে, তাহার কথায় রামমোহন 
রায় যেরূপ ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, তিনি কখন কোথাও 
কোন ভদ্র সমাজে এমন সুন্দর কিছু দেখেন নাই। 

লগ্নে অবস্থিতি কালে তিনি তাহার গালিত গুত্র রাজা. 
রামকে আীযুক্ত রেভারেও ডি ডেভিম্ন এম্‌ এাহেবের 
নিকট কুশিক্ষার জন্য বাখিয়াদিয়াছিলেন। রাজারামকে 
কেমন ভাবে শিক্ষ| দিতে হইবে, তথিষয়ে রামমোহন রায় 
মধ্যে মধ পত্র লিখিতেন। কখন কথন রাজারামকে 
দেখিবার জন্ত তাহার বাটাতে গমন করিতেন। ডেভিস্ম 
গাহেবের পরিবারের রামমোহন রায়কে অতান্ত শ্রদ্ধা 
করিভেন। এক দিবস উক্ত পরিবাটুর একটা শিশুর নাম- 
করণ অথবা! দীক্ষা! উপলক্ষে রামমোহন রায় উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি তাহার নিজের নামে শিশুটার নামকরণ 
করিলেন। এই ইংরেজ শিশুর নাম 'রামমোইন রায় 
হইল। এই শিশগুটাকে তিনি বড় ভান বাসিতেন। রাঁম- 
মোছন রান & শিশ্তটাকে দেখিবার জন্ত ডেভিসন্‌ সাহেবের 
বাটে যাইতেন। ডেভিসন্‌ সাহেবের সহ্দিণী তাহা সে 
এইকগ লিখিয়াছিলেন 1-*“নিঙ্গমই এমন বিদমী . মা 


২৬০ মহাত্স। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


আর হয় নাই। যেরূপ মন্ত্রমর সহিত তিনি আমার সহিত 
বাবহার করিতেন, তাহাতে আমার লজ্জা হইত। যদি আমি 
আমাদের দেশের মহারাণী হইতাম, তাহা হইলে আমার 
নিক্কটে আদিবার দময় এবং আমার নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিবার সময় ইহা ইহতে কেহ অধিক ন্মান প্রদর্শন 
করিত না। একটা ঘটনায় 'আমি আশ্র্যা হহয়াছিলাম। 
এক দিবা! তিনি আমাদের বাটীতে আসিয়া, আমাকে কিছ 
বালকটাকে না দেখিয়া প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন এবং 
বলিলেন, এ শিশুটাকে আমি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা 
করি। এই ঘটনাটা ব্রিষটলে কুমারী কাসেলের বাটীতে 
যাইবার পূর্বে ঘটিয়াছিল। সেইখানে তাঁহার মৃতু হয়। 
ইহা স্থির হুইল যে রামমোহন রায় যখন ব্রিষ্টল নগরে 
গমন করিবেন, তখান ষ্রেপম্টন্‌ গ্রোভ নামক একী সুন্দর 
তবনে কুমারী কিডেন্‌ এবং কুমারী কামেলের অভিধীরপে 
অবস্থিতি করিবেন। কুমারী কামেলের অনেক মম্পততি 
ছিল, কিন্তু তখন তিনি নাবালিক!। মিদ্‌ কাপেটাবের গিতা 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার কা্পেন্টার ভাহার অভিভাবক ছিন্েন। 
কুমারী কিডেল্‌। কাদেলের মাতৃলানী এবং তাহার স্ডি 
ভাবিফ'। ডাক্তার কার্পেন্টার এই ছুইটা স্্রীলোকের সহিদ 
বগুন নগরে রামমোহন রায়ের পরি করিয়া দেন। 


) 
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রামমোহন রায় ইংলতীয় লমাজের সহিত বিশেষরূপে 
মিশিয়াছিলেন। নকল প্রকার সামাজিক আমোদ 
প্রমোদেও অবকাশাস্ুসারে যোগ দিতেন। তাহার একানি 
পত্রে আমরা জানিতে গারিতেছি যে, তিনি এক দিবস 
তাহার বন্ধুগণের সহিত আস্লিস্‌ থিয়েটার নামক নাটা- 
শানায় অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।  * 


বষউ্পগমনের সং ও ভারতব্ষয় রাজনীতি । 


এই সময়েভারতব্ায় রাজনীতি সম্বসবে পার্নে মেন্টে বিচার 
হইতেছিল। সেইজন্য রামমোহন রায়ের নওনে অবস্থিতি 
এবং সর্বদা পালে মেণ্ট তবনে গমন কর! একান্ত আবশ্ক 
ছিল। শ্বদেশের রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্ এই দময়ে তিনি 
বিবিধ প্রকারে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিডেছিলেন। একজন 
লেখক বলিয়াছেন যে, এই সময়ে তাহাকে সর্বদা পালে 
দেন্ট ভবনে দেখা যাইত। কুমারী কাসেল্‌কে একখানি 
পঞ্জে রামমোহন রায় এইয়প লিখিতেছেন;--“অস্ত কমান্ষ্‌ 
সডায় ভারতবর্ষ ননব্ীয় গাঁঙুলিগি তৃতীয় বার পঠিত 
হইবে। কমিটিতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়া হুদীর্ঘ ও 
বিরক্কিবর ভতর্ক বিভর্বারা সার্চে ব্যাঘাত উপস্থিত কর] 
ইইয়াছে। কমান্স্‌ সভায় এই গাওুলিপি পাম হছুইনে, 


২৬২ মহাত্বা! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


নর্ডদিগের নভায় কি হইবে তাহ! আমি শীষ নির্ধারণ 
করিতে গারিব। তখন আমি উহার শেষ গুনিবার 
জন গ্রতীক্ষা না করিয়া নম গরিভ্যাগ বরিষ। গর 
সপ্তাহে জমি বিন যাক্জা। করিব। পঙুন হইতে যাইবার 
পথে আমি বাধ নগরে এবং তাহার নিবাঁবরত স্থানে আমার 
পরিচিত ব্যভিগণকে দেখিয়া'্যাইয 1" এই লময়ে রাম, 
মোহন রায় দ্বদেশের রাজনৈতিক কল্যাণসাধনের জন্ত যার- 
পর নাই ব্ান্ত থাকিতেন। ভারতবর্ষে ও ইংলঙের নানা 
স্থানে প্র নিখিতেই তাঁহার অনেক দম যাইত 


ষ্ঠ অধযায়। 
র্গারোহণ। 


্িষ্টল নগরে আগমন। 


১৮৩ মানের মেস্টেঘর মালের গরথমে' রাজা রামমোহন 
রা রন নগরের নিকাব টনটন গ্রোত নামক 
মনোরম ভবনে উপনীভ হইলেন। রামমোহন রায়ের 
সহিত কলিকাতার ডেভি হেয়ার মাহেবের ভগিনী * 
কুমারী হেয়ার আদিয়াছিনেন। কুমারী হেয়ার লঙুনে 
বেড়ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাহার পিতৃব্যদিগের 
ভবনে থাকিতেন। রামমোহন রায়ের মহিত রামহরি 
দাম ও রামরত্ব মুখোপাধ্যায় নামক দুই জন হিন্দ ভূত্যও 
বিলে আদিয়াছিলেন। তাহার,পালিত গৃন্র রাজারা 
তাহার পূর্বেই ট্েগদ্টন্‌ গ্রোভে আমিয়। গৌছিয়াছিন। 


* কুমারী কার্গে্টার রামমোহন রায়ের জীবপী-মনব্ধীয় তাহার 
এনে (1016 125 [0915 10 0000190006006 3205 ঢা, 
00100 08))। মিধিয়াছেন মে, কুমারী হেয়ার কলিকাতায় হেয়ার 
মাঘেযের কত । ইহ ঠাহার ভূল হইযাছে। ভি হো মাহে, 
ফের সহোদর! । হেযার দাহ্য চিহুমার ছিনেদ। * 





২৬৪ মহাতবা! রাজা রামমোহন রায়ের ম্বর্গারোহগ। 


কুমারী কাসেলের বিষয় শামরা পূর্বে কিছু বলিয়াছি। 
এক্ষণে তাহার ঠারিচয়সঘন্ধে আরও কিছু যলিব। শ্রীযুক্ত 
মাইকেল কাগেল্‌ রিটন নগরের একজন তাস্তশ্রষেয-চরিত্ত 
বণিক ছিলেন। তিনি ডাক্তার কার্পেন্টারের উপামকমগ্ডলীর 
একজন সভ্য ছিরেন। তাহার মৃত্যুর অল্লাদন পরেই 
ভীহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তখন ডাক্তার কাে্টারের 
উপরে তীহাদের একমাস সন্তান কুমারী কাদেলের 
তত্বাবধানের ভার গড়িন। 


রামমোহন রায় লন হইতে ত্রিষ্টলে আসিয়া তৃপ্তি লাভ 


ধরিলেন। লগুনের গোলমাল ও বান্ততার মধ্য হইতে 
আইমিয়া,ত্িষ্টলের শান্তভাব তাঁহার গক্ষে বিশেষ তৃপ্তিকর 
হইন। তিনি গ্রায় গ্রতিদিন ঞ্রেগল্টন থ্রোঁভ ভবনে অথব! 
ডাক্তার কার্পেন্টারের ভবনে ষ্জাহার মহিত কধোপকখন করি- 
তেন। ভাক্কার কার্পেন্টার রামমোহন রায়কে যতই দেখিতে 
লাগিলেন, ও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠত! যতই বৃদ্ধি হইতে 
রাগিল, ততই তাহার প্রতি তাহার প্রীতি ও ভক্তি বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। যে উপাসনালয়ে ডাকার কার্সেন্টার 
আচার্য্ের কার্য করিতেন, রাজ! রামমোহন রায় তথায় 
ছুই রবিবার উপস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। 
ভূতীয় রবিবারে ডাকার কার্পেন্টারের মহযোগী রেভারেও 


)) 
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আর বিস্প্যাড ডাক্তার কার্মেন্টারের প্রতিনিধি স্বয়প 
উপাসনালয় কাধ নির্বাহ করিয়াছিলেন । তিনি মাঞে্টা- 
রের নূতন কলেজের জন্ত 'উপাঁমকমণ্ডলীর নিকট স্ৃহায্য 
না করেন। ইহার পৰে রামমোহন রায় তাহাকে 
গাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত কোন 
সময়ে সাক্ষারখ করিবেন এবং তীহাদ্বার! উদ্ত কলেজে বিছু 
অর্থসাহা্য প্রেরণ করিবেন। 
* কুমারী কার্পেন্টার বলেন যে, ব্রিষ্টলের লোক রাজা 
রামমোহন রামকে প্রায় আট বংমর পূর্ব হইতে জানিতেন। 
কলিকাতায় একটা ইউনিটেরিয়ন্‌ মতে উপাসনালয় সস্থা- 
পনের জন্ত উক্ত উপাসকমণ্ডনীর নিকটে একবার সাহায্য 
্রার্ঘনা করা হইয়াছিল । সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় 
ভারতবর্ষে ধর্ম ও ঘন্তান্ত বিষয়ে কিরূপ মহং কার্যে নিযুক্ত 
আছেন, তাহা স্বাহাদিগকে অবগত কর! হইয়াছিল। সেই 
জনা তিনি যে দিন উক্ত উপীসনালয়ে আমেন, তীহাকে 
উগামকম গুলীর সভযগণ অতান্ত মমাদরের সহিত অভার্থন! 
করিয়াছিল্পেন। ইউনিটেরিয়ন উপাসনালয় ভির, রাম- 
যোহন রায় তিষউগনের অন্যান্য গর্টসগ্রদায়ের উপামনালয়ে 
উপস্থিত হইতে ইচ্ছা গ্রকাখ করিয়াছিলেন। ১ হায় 
উদার হায় সপ্তরাদায়বিশেষে বন্ধ ছিল না। লগ্নে অবস্থিতি- 


২৬৬ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ। 


কালে, তিনি মপ্তাদায়-নির্বিশেষে পর্ধপ্রকার ধীদীয় সপ্- 
দাঁয়ের উপাদনালয়ে উপস্থিত হইতেন। 

পাঁঠকর্গের ন্মরণ আছে যে, সপ্তদশবর্ পৃর্ধে রাজা! রা" 
মোহন রায় প্রীরামপুরের কেরি সাহেবের বাটীতে গিয়া 
তাহাদের গারিবারিক উগাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। বেরি 
সাহেব তাহাকে 'এবখানি ওয়াট 'মাহেবের ধর্মসঙ্গীত পুস্তক 
উহার দিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উপহার পাইয়া 
বলিয়াছিলেন, আমি ইহা! আমার হ্থায়ে সঞ্চয় করিয়।' 
রাঁধিব। বাস্তবিকই তিনি উহা! তাহার হায়ে মঞ্চ করিয়া 
রাঁিয়াছিবেন+ ডাকীর কার্পেন্টার বলেন,-_-“রামমোহন 
রায় কোন উপাসনালয়ে গমন করিবার পূর্বে ওয়াট সাহে- 
বের রচিত শিশুদিগের জন্য ঈশ্বর-স্গীতগুনি শ্রন্জার সহিষ্ত' 
পাঠ করিতেন।” মহ্মিন! রামমোহন রায় আত্মোক্গতির 
উদ্দে্ঠে শিশুদিগের জন্য রচিত ঈশ্বরদঙ্দীত পাঠ করিতেন। 
তাহার হ্বায় কেমন সুন্দর ও মধুর ছিল' ওয়াটের রচিভ 
মামাজিক উপামনাবিষয়ক একটা সঙ্গীতের কিয়দংশ তিনি 
অত্যন্ত আগ্রহের মহিত আবৃত্তি করিতেন 


রে 
£ সঙ্গীতের সেই অংশটা এই £-. 
(15০৫ 1004 00100] । 0910 568 
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রমিত প্রবন্ধ 'লেধক রেতারেও ধন হা, টেম্টন 
ধোড ভবনের পার্বতী একটা বাটাডে বাম করিতেন 
তিনি রামমোহন রায়ের' সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার 
সহিত কধোগকথমে প্রবৃত্ত হইতেন। ফষ্টার মাহেবের জীবন, 
চরিভ-পুস্তকৈ এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে 
যে কোন* কারণে হউক, রামমোহন রায়ের প্রতি প্রথমে 
ফষ্টার দাহেবের ভাল ভাব ছিল না। এব্মিয়ে তিনি 
(নিজেই লিখিতেছেন :--তাহীর (রাজা রামমোহন রায়) 
বিরুদ্ধে আমার প্রবল কুমংস্বার ছিল। তাহাকে দেখিতে 
ইচ্ছা হইত না। কিন্তু ভিনি যখন কুমারী কাসেনের বাটাডে 
আমিলেন, ভখন না গিয়া থাকিতে গারিগ়াম না। 
তাহার মংসর্ণে বমিয়া তাহার প্রতি আমার কুসুং- 
সকার অর্ধ ঘণ্টাও থাঁকিতে পারি না। তিনি অতিশয় 
আনন্দগ্রদ ও মনোরম ব্যক্তি । ভিনি যে বুদ্ধিমান ও সগ- 
গড, ইহা বলিবার প্রয়োন নাই'। তিনি নরণ, বন্ুভাবা- 
গন্ধ এবং অতি সুতবা। অনেক নোকের মৃষ্গে একজে 
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২৬৮ মহাত্মা! রাজ! রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ। 


আমি তাহার সহিত ছুই দি সায়ংকাঁল অতিবাহিত কি- 
যাছি। খেষবাঁরে ভারতবর্ষীয দার্শনিকদিগের কয়েকটা মনত 
বিষয়ে,এবং হিনদুদিগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক 
অবস্থা সন্বন্ধে তীহার মহিত বিশেষভাবে আমার কথোপ- 
কথন হইয়াছিন। 


কুমারী কার্েন্টার। 


বুনে স্বর্গীয় কুমারী কার্পেন্টারের সহিত তীহার 
আলাপ হয়। মিস্‌ কা্পেন্টীরের চরিভাখ্যায়ক বনেন 
যে, রাজা রামমোহন রায়ই তাহার মনে ভারতের হিতসাধ- 
নেছা প্রথম উদ্দীপ করিয়া দেন। 


বুউলের মভায় তাহার অসাধারণ গ্রতিত। গ্রকাশ 


১১ই সেপ্টেম্বর দিবমে, ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে রাজ 
রামমোহন রায়ের মহিত কখোপকখনের জন্ত বহুম'খাক 
হশিক্ষিত বাকি নিমন্্িত হইয়াছিলেন। ডাকার বার্পে 
টার বলেন যে, উক্ত দিবসের মভায় ভারতবর্ষের ধর্মনৈতিক 
ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং উহার ভবিষাৎ উন্নতি বিষয়ে 
বথাবার্ডা,এবং ভারতব্ধীয় দার্শনিকদিগের কযেস্কটা মত 
ম্বন্ধে অনেক আলোচন! হইয়াছিল। দুপ্রনিষ্ধ টা 


ইংলগু-বাঁস। ২৬৯ 


সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান প্রধান নুপণ্ডিত ব্যকি 
উহার অনাধারণ তর্কশক্তি দেখিয়া! অবাক্‌ হইয়াছিলেন। 
তিনি তিন ঘণ্টাকার ক্রমাগত দণ্ডায়মান থাকিয়া! উপস্থিত 
পণ্ডিতগণের নকল গ্রকার সৃকঠিন প্রশ্নের মছৃত্বর প্রদান 
করিয়াছিলেন। গঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্বে যে অাধারণ প্রতিভার 
উন্মেষ দেখিয়া! বঙ্গভূমির এক সামান্য গ্রামধাসীগণ চমতকৃত 
হইয়াছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ 
ভাষা ও বিবিধ শীস্ে সমাক্‌ বৎপত্তি অঞ্জন করিয়া 
লোককে আশ্মর্যে স্তব্ধ করিয়াছিল, যে অমাধারণ প্রতিভা 
হিন্দু, মুমলমান, ধান সকল ধর্দসন্্রদায়তূ প্রধান 
গ্রধান পঙ্িতবর্থীকে বিচারযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভাগীরধী- 
“তীরে, পৌতলিকভার দুরে দর্দ মধ্যে "একমেবাদিতীয় 
গরমেস্বরের বিজবয়-নিশান উজ্জীন করিয়াছিল, অন্য বটল 
নগ্গরে মমবেত মহাগপ্ডিতবর্ সেই অদাধারণ প্রতিভার 
গরিচয় গাইয়। আশ্চর্য্য স্তত্তিত হইলেন। কিন্তু হায়! 
ইহাই তীহার শেষ কার্ধ্য! তাহার হ্মহৎ জীবন-নাটকের 
ইহাই শেষ অঙ্ক! কি বলিতেছি! যে আত্মা অন্ত জান, 
প্রেম, পুণ্যের অধিকারী,--অুনস্বকাল যে আত্মার গরমাুঃ 
তাহার কার্চের কি শেষ আছে। 
ভাক্তার কার্গেক্টার বলিভেছেন;--পরিন 'প্রাত।- 


২৭ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ। 


কালে (১৭ই সেপ্টেথর ) আমার সহিত তাহার ইহ্জীবনের 
শেষ দেখা হইয়াছিল। গ্রাতকানে আহার করিতে 
আসিতে ভীহার বিল হট্যাছিন। তীহাকে দেখিয়া! আমি 
অস্থভৰ করিলাম যে, পূর্বদিনের পরিশ্রম ও উৎসাহে তিনি 
রাস্ত হইয়া গড়িয়াছেন। আমি ব্যগ্রভাবে ইচ্ছ! করিলাম 
যে. তিনি সেদিন বিশ্রাম করেন। তাহার মম্পূ্ বিশ্রামের 
মময় যে নিকটবভী। তাহা তাহার নিজের অস্তঃকরণ ভিষ্ 
অন্ত কেহ তখন মনে করিতে পারিত না। তথাচ মানসিক. 
শক্তিহানির কোন চিন্ধ তখন প্রকাশ পায় নাই। সেই 
দিবম মায়াহ্ৃকালে তিনি তাহার বন্ধগ্রণের মহিত এবং 
এমূলিন্‌ সাহেবের বুদ্ধিমতী মাতার সহিত ষ্রেপেরটন্‌ গ্রোভ 
ভবনে কয়েক ঘণ্টা, কথোঁপকখন করিয়াছিলেন। 

১৯শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার রাজ! জরাক্রাস্ত হইলেন। 
ক্রমেই স্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিন। ভ্রমে বিকারে পরিণত 
হইল। প্রধান গ্রধান চিকিত্মৰগণ অত্যন্ত যন্ত মহকারে 
চিক্কিৎস! করিলেন । গ্রাতাম্মরদীয় হেয়ার সাহেবের ভগিনী 
কুমারী হেয়ার দিধারান্ রাজার সেবা করিলেন) কিছুতেই 
রোগের উপশম হইন না। ১৮৩ দানের ২৭ মেপ্টেম্বর, 
শক্রবার/জ্যোংলাময়ী রাজি ছুই ঘটিকা ২৫ মিনিটের. সময় 
গীথ এদীগ নির্বাণ হইন1--ভারতেরুঃখ-াজনীন গরাত- 


'ইংলগ-বাস। ২৭১ 


তারা ঘার কোন্‌ অনৃশ্ঠ, অনন্ধ্য দেশে গিয়া উায় হইল! 
ইংলও কীদিল ! ভারত কীদিন! হা ঈশ্বর ! তোমার কার্যের 
গৃঢ তাৎপধ্য কে বুঝিবে?, 


চিকিৎমকের দৈনন্দিন লিপি। 


কুমারী ক্ষার্পো্টার, রামমোইন রায়ের চিকিৎসক প্রীযু্ত 
এস্লিন্‌ মাহেবের দৈনন্দিন লিপি হইতে রামমোহন রায়ের 
পীড়া ও 'ৃত্যুশয্যার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা 
গাঠবর্ধের অবগতির জন্য নিবে তাহার সারমর্দ দিলাম। 

্রিষ্টল, দোমবার, ৯ই মেপ্টস্বর ১৮৩৩। ষ্টেপল্টন গ্রোভ 
ভবনে আমি রামমোহন রায়কে দেখিতে গেলাম। তাহার 
ঈহিত অতান্ত :হ্য়গ্রাহী কথোপকথন হইল; তিনি স্পষ্টা 
ক্ষরে বলিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের জীবনে ঈশ্বরনির্দি্ উদ 
বিশ্বান করেন। তাহার বিবেচনায় খীষধর্মের আস্মরিকষ 
প্রমাণ) (1009:081 6%109009 ) নূর্তন বাইবেলের এঁতি, 
হাসিক প্রমাণ অপেক্ষা গ্রবতর। হিদুস্থানী ভাষ। হইতে 
অস্থবাদিত একখানি ক্ষত পুস্তক তিনি আমাকে গ্র্ধান করি 
মেন। আমি তাহাকে বলিলাম যে, অধীগক লি বলেন 
যে, তিনি (রামমোহন রায়) রী ধর্দের এপিক উৎপাত 
স্বীকার করেন। তিনি যলিজেন যে, তিনি খের দঈগ- 


২৭২ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ। 


তব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত টের জীবনে ঈশবরনির্গি 
উদ্বন্ স্বীকার করেন নাই। 

বুধবার ১১ই সেপ্টেম্বর । ডাক্তার কার্পেন্টারের সহিত 
পল্টন ভবনে আহার করিতে গমন করিলাম । সেখানে 
ডাক্তার জেরার্ড এবং সিমন্ম্‌ এবং স্রীযুক্ত ফস্টার, ক্রস, 
ওয়ার্সলি, স্প্যাও ইত্যাদি ব্যক্তিগণের মহিভ মাক্ষাং হই 
আহারের নময়ে অত্যন্ত হবদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়া- 
ছিল। যে মানসিক এবং আধ্যাত্িক প্রণালীঘ্বা্া রাজ] 
উহার বর্তমান ধর্ণসন্ব্ীয় মীমাংসা নকলে উপনীত হইয়া- 
ছেন, তিনি তাহার বিবরণ আমাদিগকে বলিলেন। 

/ ১, ও 

১২ই মেপ্টেম্বর, বৃহষ্পতিবার । আমি এখানে নিজ? 
গিয্াছিনাম। প্রাতঃকালীন আহারের সময়ে অতান্ত হায়, 
গ্রাহী কখোগকথোন হইয়াছিন । আমি রামমোহন রায়কে 
ওয়ে ইত্ডিয়ান কাফিধিগের কিছু বিবরণ বলিলাম। উক্ত 
ভ্বাতি সম্বন্ধীয় জান তিনি ধীষ্টিয়ান মিসনারিদিগের নিকট 
হইতে গাইয়াছিলেন। ৃতরাং আমার বিবরণ গুনিবার জন্ত 
্টাহার চিত্ত প্রশ্থত ছিল না। কুমারী বিডেন্‌, কুমারী 
কাসেল্‌- রাজা ও আমি তীহাদের গাড়ীতে বিল নগরে 
আমিলাম। আহার মধুমক্িবা দকল দেখিবার জন্য রাজা 


ইংলগ-বাঁস ২৭৩ 


8। নং পার্ক দ্্ট ভবনে নাঁমিলেন। 
৫০৯৯০ পীর 

১৩ই দেপেম্বর, শুক্রবার। দুইটার সময় রোগী 
দেখিলাম। চারিটার সময় ফ্রেঞ্চে গেলাম। ৮ 
ভোঁজমের মিমন্ত্রণ ছিল। রাজা, কুমারী কিভেল, কুমারী 
কামেন, তীঁজার জেরার্ড ডবলিননিবাঁপী কারী সাহ্ব 
যুক্ত ক্রস সাহেব, বে কোট াহৰ ইত্যাদি বনে তথা 
ছিলেন? রাজনীতি বিষয়ে কথোপকথন হইল। রিফরম্‌ 
গর সময় হুইগদল যেকপ প্রণীনদীতে কার্যা 

রামমোহন রায় তাহা আক্রমণ করিলেন। 

১৪ই গনেপ্টেম্বর, শনিবার | আমি ঠ্টেপল্টন গ্রোড ভবনে 
গীমন করিলাম । গেখানে ডাক্তার কার্পের্টারের সহিত দেখা 
হইল। রাজাঁর সহিত আননদগ্রদ খাবার্ডা হইল এবং 
দেই খানেই আহার বরিনাম। | 

১৫ই সেপ্টেধর, রবিবার। কুমারী কিডেলের গাড়ীতে 
রাজা যাইডেছিলেন। তিনি আমাকে ও মেরিকে দেই 
গাড়িতে উপাসনানয়ে লইয়া গেলেন। , আমি তীহাকে 
ডাক্তার শ্রিচার্ডের “91791011219 901180” নামক 
পক প্রান কদিলীঘ। আমি উহা রাধমোইনরায়ে পাঠের 
জন্ত ডাঙজানের নিকট হইতে চাহিয়া! আনিয়াছিলাম) 


১৮ 


২৭৪ মৃহাতব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


১৭ই সেপ্টেম্বর, মন্্লবার। রামমোহন রায়কে দেখি, 
বার উদদেস্তে আমার মাতা অস্ত সায়াছে ছুই এক দিনের 
জন্য ন্ট গ্রোভ ভবনে গমন ক্বরিমেন। 

১৪শে মেপেম্বর, বৃহম্পতিবার। আমি আমার মাতাকে 
দেখিবার জন্য টেপল্টন্‌ ভবনে অস্বীরোহণে গমন করিলাম 
ইভাদি। দেখিলাম রাজার জর হইয়াছে। তিন্নি আমাকে 
দেখিয়া সন্ত হইবেন, আমি তীহার দন্ত ধের ব্যবনথ 
করিলাম। & & আট ঘটিকার মময় রাজার গাড়ী মামাকে 
নইতে আমিল। আমি দেখিলাম তিনি পূর্বাপেক্ষ। কিছু 
ভান জাছেন, কিন্ত এখনও অপ জর আছে। শ্রীযুক্ত জন্‌ 
হেয়ার এবং কুমারী হেয়ার সেখানে ছিনেন। ইহারা রাম- 
মোহন রায়ের নহিত তথায় বাদ করিতেছেন। আমি) 
তথায় নিদ্রা গেলাম। 

২,শে মেপেমর। উত্তবার। রাজা পূর্বাপেক্ষ। ভাল 
নাই। রাজার গাড়িতে, ২টার ময়, বাঁড়ী ফিরিয়! আসি- 
লাম। পুনর্ধার তথায় আহার করিতে গেলাম। রাজার 
শিরঃপীড়া হইতেছির, কিন্ত ধ্যধের গুণে ভাহ! নিবারণ 
হইল। সায়ংকাণে তিনি নিত গিয়াছিলেন, বিদ্ক তাহার 
চু অন্ত খোল! ছিল। একাদশ ঘটিফার সময় তাহার 
নিজ সন হইন। আমি দেখিলাম। তাহার অরগ্রতাবের 


ইংলগু-যাস। ২৭৫ 


শেষ ভাগ সকল অতিপয় শীতুন হইয়াছে এবং তাঁহীর নাড়ী 
১৩৪ একশত ত্রিশ এবং চূর্বল। ক্রমে ক্ষীণ হইয়া গড়িতে 
ছিল। গরম জন প্রভৃতি, কিঞিৎ সুরা এবং রীহিক 
উদ্ভাপে উপকার হইল। কিন্তু তাহার অস্থিরত। অত্যন্ত 
অধিক। 'একবাঁর শয্যায় একবার মাটির উপর একটা 
সোফায় (৯১9) পুনঃ গুন) স্থান পরিবর্তস করিতে লাগি- 
নেন। আমি আযা তাহাকে বলিলাম যে, তিনি কুমারী 
হ্যোরছে তাহার নিকট সর্বদা থাকিতে দেন। তিনি 
বলিলেন, উহ! অন্যায় হইবে। আমি তাহাকে নিশয় 
করিয়া বলিলাম, এদেশের প্রথা অসার উহ! সপপূর্ণ নির্দোষ 
কার্ধয। তিনি তাহাকে থাকিতে দিরেন। কুমারী হেয়ার 
শয্যায় গিয়াছিলেম। আমি তাহাকে উঠাইয়। রাজার 
নিকটে থাকিতে বনিনাম। আমি, তীহার যেরূপ সেবা 
করিডেছিরাম, তাহাতে রাজ! আমার প্রতি অত্যন্ত সন্ত 
ছিনেন। অদ্য রাত্রে আমি তীহার অন্তর অত্যন্ত উদ্ধি 
হইলাম। আমার মাকে বণিনাম। যী কলা রাজ ইহা 
অপেক্ষা ভার না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রস্থাব করিব 
পরার মাহে আমিয় তীহাকে এববায় দেখেন। 
২)ে, মেপ্টেঘর, শনিবার। কুমারী হ্যোর' রাঙার 
নিকটে বনিয়াছিমেন। রাত্রে ভিনি কেমন ছিযেন, মামাকে 


২৭৬ মহাঁতু! রাজ। রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ। 


তাহার সংবাদ দিয়াছিলেন। আমি সকালে তাহাকে দেখি- 
নাম; তাহার নাঁড়ী পূর্বাপেক্ষা ভাল। তিনি পূর্বাগেক্ষা 
ভাল অছেন। জিহ্বার অবস্থা ভাগ নহে। কুমারী কিডেল 
প্রস্তাব করিলেন যে, ডাক্তার প্রিচার্ডকে আনাইয়া দেখান 
হউক। ইহাতে আমি আননের সহিত সম্মত 'হইলাম। 
রিল গমন করিলাম । দুইটার লময় কয়েকজন” রোগীকে 
দেখিলাম এবং ছরপল্টন ভবনে পাঁচটার সময় আহার করি- 
বার জন্ত প্রিচার্ডের সহিত তথায় গমন করিনাম। থতঙ্গণ 
না! প্রিচার্ড বাঁটাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ প্রিটা- 
ডের আগমনের বৃথা আমি রাজাকে বলি নাই। রাজা 
(প্রিচার্ড আসাতে ) সন্তোষ গ্রকাখ করিলেন। প্রিচার্ডের 
ুখশ্রীতে কির বুদ্ধি গ্রকাশ পায়, রাজ! তাহ! আমাকে পরে ৷ 
বনিয়াছিনেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার নাহেবের সহিত এখানে 
সাক্ষাং হইন। তিনি প্রিচার্ডকে আনয়ন করার অতিশয় 
অন্থমোদন করিলেন। আমি একাদশ ঘাটিকার সময় শয্যায় 
গমন করিলাম। কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে পুনর্জার 
বদিয়। রহিলেন। 

২২শে মেপে, রবিবার। অভি প্রত্যষ গান রাজ। 
অতি গস্থির ছিরেন। প্রস্যুষে নিত গিয়াছিলেন চক 
অভিশয়, ধোজ।| নীর্ধ একাদন ঘটকার সময় প্রিচার্ড 


ইংলগু-বাঁস। ২৭৭ 


আমিরেন। আমি তাহার মহিত ভিতরে গেনাম। হ্যোর 
সাহেবেও বাহিরে আদিলেন। সায়ংকার্লে রাজ পূর্বাপেক্ষ 
ভাল ছিনেন * &* রাজী বলিলেন যখন গ্রিচার্ডঃ হ্য়োর 
এবং আমি তীহার নিকটে রহিয়াছি। ভখন যদি তাহার 
মৃত্যু উপস্থিত হয, তথাচ তাহার এই সন্তোষ থাকিবে যে 
বিন নগরে চিকিৎসা সদ যতদূর সুব্যবস্থা করা যাইতে 
গারে ডাহা তাহার পক্ষে ঘটিয়াছে। মেরি ধবং আমার 
মাত কুষ্কারী কাসেনের গাড়িতে উপামনানয়ে গিয়া আবার 
ফিরিয়া আমিলেন। কুমারী হেয়ার অত্বান্ত মনোযোগের 
সহিত শ্রান্তি-বিরহিত হয়৷ রাজার মেবা করিতেছেন। 
রাজার উপরে তাহার ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক; আমার 
অপেক্ষা! তিনি অত্যন্ত সহজে রাজাকে ওধধ খাওয়াইতে 
পারেন, রাজ! তাহাকে অতিশয় ন্েহ করেন। তিনিও 
রাজাকে পিতার স্তায় তক্তি করেন। 

১৩ই সেপ্টেম্বর মোমবার আমি পাঁচটার একটু পূর্বে 
উঠিলাম। রাজা রাত্রে বড় অস্থির ছিনেন। মধ্যে যে 
স্থ খুলিয় নিত, গিয়াছিলেন। যমস্ত দিন বড় বন্ণা গাইসা 
ছিলেন। অন্য লোক ঘৈ মিকটে আছে আহ! বুঝিতে 
পারেন নাই। কিন্তু যখন ভাহাকে সচেতন ফর হই, 
তখন তাঁহার মপূর্ণ আত্ম-সং্যম ধাঁকিত। বিন্বণ ঘটবে 


২৭৮ মহাজ! রাজা রামমোহন রায়ের হর্গায়োহণ। 


সে বিষয়ে আমার তয় হইয়াছিল? তথাট ভাহার আরোগা 
বা মৃত্যু উভয়ই মন্ভব বলিয়। মনে করিয়াছিলাম। প্রাভ- 
কালে কুমারী হেয়ার বলিলেন যে অন্ত চিকিৎসক আনাই! 
পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আমিও মেরগ, অহগরোধ 
করিলাম। শ্রীযুক্ত হেয়ার মাহেব বিবেচনা করিলেন যে 
তাহার নিজের বিবেচনায় আবন্তক না হইলেও এক্লপ 
একজন খ্যাতনাম! ও না বযক্ধির জন্ত আরও চিরিংসক 
আনাইবার পরামর্শ গ্রহণ কর! উচিত। গ্রধানওঃ হেয়ার 
সাহেবের পরামর্শে ডাক্তার ক্যারিককে আনয়ন করা 
হইন। তিনি সায়ংকানে প্রিচার্ডের মহিত আদিলেন। 
শারীরিক যন নকলের মধ্যে মন্তিষ্ক সর্বাপেক্ষা অধিক 
রোগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া! বোধ হইন। মন্তকে আক 
বসান হইল । অস্ত রাজ রাজ! কিছু ভাল ছিনেন। আমি 
ডাহা মেবা করিডেছিলাঁম বনিয়া, তিনি আমার প্রতি 
কত্ত প্রকাশ করিলেন? অত্যন্ত স্নেহের মিত আঘার 
প্রতি ৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং নরক! আমার হত ধারণ 
স্বরিতে লাগিলেন । ' প্রাভঃকাঁলে গরম জনের দ্বারা তাহার 
অঙ্গ ধৌতরিয়া দিয়াছিলাম।' বোধ হইল রাজে কি 
ভার'ছিলেন। 

২৪শে সেপ্টে মনবার। হেয়ার মাহে ও কুমারী 


ইংলগ-বাস। ২৭৯ 


হেয়ার এবং বানক রাজারা রাজার নিকটে বলিয়া তাহার 
মেবা করিয়াছিনেন। টার সময় চলিয়া গিয়াছিলাম। 
পাঁচটার সময় পুনর্বার রোগীর নিকটে ফিরিয়। আমিলাম। 
গত রাজি অপেক্ষা রাজার নাড়ী কিছু তান গড়ের উপর 
তিনি তাগেক্ষা মদ নাই। ক্যারিক এবং প্রিচার্ড ছুই 
প্রহরের সময় আমিনেন। দিবাভাগে অধিকতর স্থির 
ছিলেন। এবং অধিকতর শান্তভাবে নিত! 'গিয়াছিলেন। 
কিন্তু চন্থ ধোন! ছিল। সায়ংকানে ও রাতে অবস্থ! নন 
থাকে। 

২ঞণে সেপ্টে, বৃহস্পতিবার । গত রাত্রে অধিকাংশ 
সময় হেয়ার সাহেব তাহার সেবা করিয়াছিনেন। রাত্রি 
ভিনটা এবং চারিটার মধ্যে ভিনি আমাকে সাবাদ দিয়া- 
ছিলেন যে কখন কখন রাঙজার 'নাড়ী অতানত ছুর্বন এবং 
কত হইয়' যাইভেছে। ইহাড়ে তাহার অতিশয় উদ্বেগ 
হইয়াছিল। রাতে রাজার ভাল নিদ্রা হয় নাই; অধিকাংশ 
সময় চক্ছু ধোন! ছিল। ডাক্তার ক্যারিফ ১১টার সময় 
আমিনেন। প্রিচার্ডের আসিবায় পূর্বেই কুমারী হেয়ার 
আমাদিগকে রোগীর ঘরে ভাকিয়। লইয়া! গেলেন। দেঁখি- 
লাম রোগীর ধার হইয়াছে ও মুধ কিয়া যাই- 
ডেছে। এক বিদ্বা ছুই ঘন্টা পর্যন্ত অল্ল বা অধিক 


২৮৪ মহা! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


পরিমাণে এইরূপ চলিল। 'ামরা যে ঘরে আসিয়াছি, 
বোধ হইল তাহা তিনি জানিতে গারেন নাই। যদিও 
প্রাঃবালে যখন আমি তাহার নিকটে গমন করিলাম, 
তিনি আমাকে দেখিয়। মৃুহান্ত করিলেন এবং সপ্গেহে 
আমার হত্তমর্দন করিলেন। আমরা তাঁহার চুল কাটিয়া 
মাথায় শঈতলজল 'প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। ধনুটস্কার 
থামিয়৷ গেঘে বোধ হইল তিনি নিদ্রা! যাইতেছেন| চক্ষু 
এখনও খোলা | চস্থুর গুত্তণিক ছোট হইয়। গিয়াছে। 
বোধ হইল বামবান্থ এবং পদ অবশ হইয়। গিয়াছে। 
আমরা স্থির করিলাম দীয়ংকালে ভাজার বার্ণাডকে 
ডাকিতে হইবে। আমি মমন্ত দিন এখানে থাকিলাম। 
কি ঘটিবে তদ্ধিষয়ে আমার অতিশয় ভয় হইতেছিল। 
অপরাহ্থে তাহার শরীর 'অধিকতর গরম হইল এবং নাড়ী 
আর একটু প্রবল হইল কিন্ত সার্ধ ছয় ঘটিকার ঙগময় আবার 
ধনুক্কোর হইতে লাগিল।' অনেক ঘণ্টা ধরিয়া, অনেক 
কষ্টে কিছু খাদ্য তাহার গলাধঃকরণ হইয়াছিন। হৃতরাং, 
ভাহার গুটির জন্ত আরও কিছু খাইতে দেওয়া! সম্ভব হইল 
না। প্রাতকালে খন তিনি আমার গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয। 
আমাকে ধন্তধাদ করিলেন, তাহার পর হইতে তাহার প্রায়ই 
কিছু জান ছি না। ডাক্তার বার্ধার্ড আমিতে পারিষেন 


ইংনগু-বাম। ২৮১ 


না| গ্রচার্ড এবং ক্যারিক রান্ধাকে মুমর্ অবস্থায় রাখিয়া 
চলিয়। গেলেন। ই প্রহরের পূর্বে কেহ শয্যায় 
গমূন করিল না। কুমারী কিডেল্‌ অনেক দময় রান্জার 
নিকটে ছিলেন। কুমারী কাসেম মধ্যে মধ্যে ছিলেন। 
কুমারী হেযীর এবং ্রীযু্ত জন্‌ হেয়ার ও রাজারাম প্রায়ই 
রোগীর ঘরের বাহিরে আদেন নাই। আমার মাতা মধ্যে 
মধ্ো রোগীর নিকটে গিয়াছিলেন। | 

৯২৭ শে মের, শুক্রবার। প্রতিমুহূর্ধে রাজার অবস্থ 
মন্দ হইলে লাগিল। তীহার নিবীস শীঘ্র শী অথচ বাঁধ! 
প্রাপ্ত হইয়া চলিতে নাগিন । তাহার নাড়ী অন্থৃতব করা যায় 
না। তাহার দক্ষিণবাহ তিনি জমাগত নাড়িতে লাগিলেন 
এবং তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাহার বাম বাছ 
নাড়িযা ছিলেন। অস্ চন্রানোক পূর্ণ ন্র রা্রি। কুমারী 
হেয়ার, কুমারী কিডেল্‌ এবং আমি জানালা! দিয়া বাহিরে 
তাকাইয়! দেখিলাম নিশখের শান্তিপূর্ণ গ্রামদৃন্ত! এক 
দিকে এই, অপর দিকে এই অমাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু হই- 
তেছে। এই মূহূর্ধের কথা আমি বখনই তুলিব ন|। কুমারী 
হেয়ার এক্ষণে হতাশ ও অভিভূত হইয়া গড়িয়াছিরেন। 
হার যখন আশা ছিল, তখন যেমন ভিনি তাহাকে শা 
করিষার জ্ক ব|। কিছু আহার দিবার জন্ত 'তাহার 


২৮২ মাতা রাজ! রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ। 


শরীরের দিকে অবনত ঞয়া পড়িতেনঃ এখন 
মেরপ করিতে তাহার আর সাহস হয় না। 
নিবটবর্ভী এবখাঁনি কেদারার উপরে বসিয়া তিনি 
কীরদিতে লাগিলেন। বালক রাজারাম রাজার হাত ধরিয় 
ছিলেন। গতবল্া প্রাতঃকালের পূর্বে রাজারাম কি] 
বুবিতে পারিয়াছিলেন কি না, স্গেহ। রা দেড় ঘটিকা 
সময় যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দেহ হইতে জীবন্শ্োত ঈং 
শী চলিয়! যাইভেছিল,এবং তাহার চতুঙ্ার্থর্ভী সকনে। 
পক্ষে, জভিনিবিষ্টচিত্তে তাহার শেষ নিশ্বীস দর্শন করা ভি 
অন্ত কোন কার্য ছিল না, আমি কুমারী কিডেলের সঙ্বে। 
যার্থে জামি আমার পৌধাক না ছাড়িয়াই শয্যায় শ্য়ন 
করিলাম। রানি নার্ধ ঘিঘটিকার লময় হেয়ার সাহেব 
আমার ঘরে আসিলেন, আসিয়! বলিলেন নফলই শেষ হয় 
গিয়াছে! রামরদ্ব রাজার চিবুক ধরিয়। হাট, গড়িয়া 
তাহার গার্থে বলিয়াছিলেন। কুমারী হেয়ার, বালক রাজা 
রাম কুমারী কিডে, শীযুক্ হেয়ার মাহেব। আমার মাতা! 
কুমারী কামেল, রামহরি এবং একজন কিন্বা ছুইজন ভৃত্য 
সেখানে ছিল। রাজি ছুইটা বাবিয়! ২৫ মিনিট হইলে, 
রাষ্জা রামমোহন রায়ের শেষ নিশ্বাম পতিত 'হইয়াছিল। 
রাজার' অন্তিম সময়ে হেয়ার সাহেব ইচ্ছা করিলেন যে 


ইংলগু-বাম। ২৮৩ 


া্ণ রামর সেই জী ্রা্ষণদিগের মুখ প্রচলিত 
কোন অনুঠান সম্পর় করিতে গাঁরেন। রাম 

ভাষায় কিছু প্রার্থনা করিলেন ।* স্ত্রীলোকের গর 
চনিয়৷ গেলে পর, আমরা রাজার দেহ মাচুরের উপরে 
মোনা করিষ'শয়ান করাইঘাম। তাহার হিচ্দু ভৃত্যদিগের 
মহিত কথা কহিতে লাগিনাম। প্রায় অ+ টা কি 
£টার সঙ আমরা সকলেই সেগৃহ গরিভ্যাগ ফরিলাম। 
গার ঘরে কয়েক জন ভৃত্য বিয়া রহিলি। আমি 

শয্যায় গমন করিলাম) কিন্তু রাজের ঘটনায় এড কষ্ট 
হইয়াছিল যে ভান ঘুম হইল না।& &* কুমারী হেয়ার 
গ্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। পু নামক ভাস্বর (মারবেন 
স্তরের মিদ্্ী) একজন ইতালীদেশবাসীর সহি উপস্থিত 
হইলেন। ভিনি রাজার মন্তক ও মুখের একটা গ্রতিমৃতি 
হণ করিলেন। প্রযুক্ত হেয়ার সাহেব এবং আমি ব্রিষ্টল 
নগরে গেলাম। রাজার দেহ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া 
আসিনাম। ডাক্তার কার্গেন্টার আমাদিগের নিকট প্রা 


$ মাতম বনি ভা প্রার্থনা করিয়াধিলেম ইহ1 মন নে 
নি সং মাঠ অথবা যালালায়ার্ঘন| কয়া ধাবিবের। 


২৮২ মহা রাজা রামমোহন রায়ের সবর্গারোহণ। 


শরীরের দিকে অবনভ জা গড়িতেন, এধন 
দেরপ কপ্িতে তীহার , আর লাহস হয় না। 
নিকটবর্ভী একখানি কেদারার উপরে বনিয়া তিনি 
কাঁদিতে নাগিলেন। বানক রাজারাম রাজার হাঁত ধরিয়। 
ছিলেন। গতফন্য প্রাতঃকানের পূর্বে যজারাম কিচু 
ববিতে গারিযাছিনেন কি ন)'সনেহ। রা চেড় ঘটার 
সময় যখন আমাদের শ্রম বন্ধুর দেহ হইতে জীবন্মুমাত ঈয 
শীষ চলিয়া যাইতেছিল,এবং তাহার চতৃপার্থনরতী সকর্ণের 
পক্ষে, অভিনিবিষটচিত্তে তাহার শেষ নিশ্বাস দর্পন কর! ভিন 
অন্য কোন বার্ধা ছিন না, আমি কুমারী কিডেলের সন্তো" 
ার্ধে ছামি আমার পোষাক না ছাড়িয়াই শয্যায় প্রন 
করিলাম। রানি সার্চ ছিঘটিকার মময় হেয়ার সাহেৰ 
জামার ঘরে আসিলেন, আসিয়! বলিলেন মফলই শেষ হই! 
গিয়াছে! রামর্ব রূজার চিবুক ধরিয়া হাট, গাড়ি 
তাহার পার্থ যসিয়াছিলেন। কুমারী হেয়ার, বালক রাজা 
রাম, কুমারী কিডেল্‌, শুক হেয়ার মাহেব। আমার মাতা, 
কুমারী কাসেন, রামহরি এবং একজন কিছ্বা ছুই তৃত্য 
সেখানে ছিল। রাজি ছুইটাবাঞিয। ২৫ মিনিট হইবে, 
রান্বা রামমোহন রায়ের শেষ নিঙ্বাম পতিত 'ইইয়াছিল। 
রাজার' জন্তিম লময়ে হেয়ার সাহেয ইচ্ছা করিলেন যে 


ইংলগু-বাম। ২৮৩ 


া্ণ রাম সেই জী তরাণদিগের মূখ পরচলিত 
কোন অঙুঠান সম্প় করিতে গারেন। রাম 
ভাষায় কিছু প্রার্থনা করিলেন ॥* স্ত্রীলোকের! গৃহ 
চনিযা গ্েষে পর, আমরা রাজার দেহ মাছুরের উপরে 
সৌনজা করিযুশয়ান বরাইমম। তাঁহার চি ভূতাদিগের 
মহিত কথা কছিতে জাগিলাম। প্রা এ+ টা কিছা 
টার মঙয় আমর! মকনেই সে গৃহ পরিত্যাগ ঝরিলাম। 
পার্থের ঘঠে কয়েক জন ভূত্য বসিয়া রহিল। আমি 
শঘযায় গমন করিলাম) কিন্তু রাজের ঘটমায় এত কষ 
হইয়াছিল যে ভান ঘুষ হইল না।& & কুমারী হেয়ার 
যায় শয়ন করিয়াছিলেন। গু$ নামক ভাত্বর (মারবে 
র্রের মিত্বী) এককন ইতালীদেশবাসীর সহিত উপস্থিত 
হইলেন ভিনি রাজার মস্তক ও মুখের একট রতি 
গ্রহণ বরিনেন। প্রযুক্ত হেয়ার সাহেব এবং আমি বিন 
নগরে গেলাম। রাজার দেহ গরীক্ষার বন্দোবন্ত করিয়া 
আমিনাম। ডাক্তার কার্টার আমাদিগের নিকাঁ প্রা 


ৃ রাহাত বনাম গাব ঘন করিয়াছিলেন ইহ স্তন 
ভিনি সত মাঠ জথবা বায়ার্ন! কয়া! ধাবিবেন। 


২৮৪ মহা! রাজ! রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ। 


কালে আমিলেন।& আমরা জী দকনেই মৃতদেহের 
নিকটে বমিয়াছিনাম। দেহট সদর ওগ্তীর দেখাইতে- 
ছিন্ন। এই ঘটনায় আমর! মৰলেই অভিভূত হইয়া 
ছিলাম। 

রাগ তাহার পীড়ার সময়ে তাহার চতুপা্শব্তী বন্ধ 
গণের গ্রতি তাহীর বক্তা এবং তীহার চিকিৎমকদিগের 
গ্রতি তাঁহার বিশ্বী তে্্থিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়- 
ছিলেন। তীহার পীড়ার মময়ে তিনি প্রায়ই ফখা কহিতেন 
না। দেখা যাইত যে তিনি দর্বদাই উপাসনায় নিযুক্। 
তিনি রাজারামকে এবং তাঁহার চতুঃগারধব্তী বন্ধুগণকে 
বনিয়াছিলেন যে, এবার তিনি রক্ষা পাইবেন না। 

শনিবার দিবসে তাঁহার দেহ গরীক্ষা হইল। গরীক্ষায় 
জানা গেন মস্তিষ্কের গ্রদাহ হইয়াছিন। উহাতে কিছু জন 
ব পদার্থ দষ্ট হইল এবং উহ! পৃষের দ্বারা আবৃত ছিন। 
মস্তি মন্তকের খুলিয় সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিন সন্ত 
বতঃ উহা পূর্ববর্তী বোন রোগের ফল। বক্ষস্থল এবং 
উদরের যত সকল সস্থাবস্থায ছিল। জর হইয়াছিল এবং 


০০০০ 


% ঢাকার দার গড়ি ছিদন বহি রাজার মৃ ূর্ে ডীধব 
দেখিতে আধিসে গায়েন দাই। 


ইংলগু-বাম। ২৮৫ 


তঙ্নত জীবনীশক্তির অত্স্ত্ষীণতা এবং মন্দের গ্রদাহ 
হইয়াছিল। কিন্তু মার উহার যে পরিমাণে বাহ্‌চিহ 
গ্রকাশ হইয়া থাকে বর্ধমান স্থলে সে গ্রকার হয নাই। 
তাহার মমাধি ও সমাধি মনির। + 

পাছে তাহার পুত্রগণ তাহার বিষয়াধিকারে বঞ্চিত হন 
মেই জনয রা পূর্ব হইতেই তাহার ইয়োরোপীয় বন্ধগণকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ধয়ানদিগের সমাধিস্থানে, খা 
যানদিগের মতান্্ারে অস্তেতিকরিয়া সম্পর করিয়া'াহাকে 
সমাহিত করী না! হয়) কোন দ্বতত স্থান তাহার দেহ 
প্রোথিত বরা হয়। বাস্তবিক তিমি আইন অনুমারে তাহার 
জাতিরক্ষা বিয়য়ে সতর্ক থাকিতেন। ্াহার মুতশরীরে 
ধ্োপবীত দৃ্ট হইয়াছিন। তাহার এই অসুসতানথদারে 
েল্টন্‌ গ্রোভের নিকটবর্তী একটি, নির্জন বৃষ্ষবাটিকায 
নিঃশবে তাঁহাকে মমাহিত করা হইল ।' রামরত্ব ও রামহরি 
চীংকারপূর্বক ক্রন্দন করিতে নাগিল,। তাঁহার বন্ধু ঘারকা" 
নাথ ঠাকুর মহাশয় বিনাত গমন করিয়া উজ স্থান হইতে 
আরনোম্‌ ভে (41003 ৬819) নামক স্থানে শব অন্ত" 
রিত করিয়া তাহার উপরে একটি মুর মগাধিমন্ির প্রস্থ 
করিয়া দিয়াছিলেন। 


সণ্তম'অধ্যায়। 
রা রামমোহন রায়ের মহত্ব বিষয়ে আরও 
কয়েকটা কথা । 


শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল। 

রাজা রামমোহন রায়ের শরীর বিজ বৃদ্ধি য় ধর্মভাব 
ও আধাত্বিক বীরত্ব মকমই অসাধারণ ছিল। তাহার 
শরীর ৬য় ফুট অর্থাং রয় চারি হন ীরঘ, সু ও নুগঠিত 
ছিন। তিনি অতিপয় বরশাদী ছিল্লেন। শারীরিক গঠনের, 
সহিত মানসিক ও আধাঘ্িক মহত্বের বিশেষ দত্বন্ধ আছে। 
ভারতীয় প্রাচীন অর্ঘ্য! ইহ! নুষ্পঃ বুঝিতে গারিয়া" 
ছিনেন। তাঁহার! 'আন্বানুনঙ্িত বাহ গ্রভুতি চি মহা" 
পুরুষের লক্ষণ বনি স্থির করিয়াছিনেন। অধুনাতন কালে 
জানালো মমূজ্জন ইয়োরোগ ও আমেরিকার ফিজিয়নমি 
ও ফ্রেদলজি নামক বিভাবিৎ পর্ডিতেরা! মানব দেহের সহিত 
মানমিক.ও আধ্যাত্মিক শির সবধ্ধ গ্রতিপয় করিয়া 
খাকেন। গরনোবগত জ্পারুজিমু মাহেব জেলনি ( হত. 


ইংলগু-বাঁস। : ২৮৭ 


বিষ!) বিষয়ে সবগ্রসিদ্ধ ছিলেন! গাঠকবর্থথ অবগত হইয়া- 
/ছিন যে ইং তাহার দহিত রামমোহন রায়ের বন্ধু 
হইয়াছিল। তিনি রামমোহন রায়ের মন্তকের'গঠন দেখিয়া 
/তীহাকে একজন অমাধারণ ব্যক্তি বনিয়া স্থির করিয়া 
ছিলেন। হ্ৃত্তত্ব বিদ্যক্ছসারে রামমোহন রায়ের মন্তক 
অসাধারণ শূক্ধির পরিচায়ক ববিয়া বিলাতে হৃত্ বিদ্যাবিৎ 
ডিতগণ উহার একটা নকল (০৫) রত করি ইয়া 
ছিলেন।' রামমোহন রায়ের মতি, দাধার দান 
বাঁভিদিগের* ম্তষ্ক অপেক্ষা বহন পরিমাণে বৃহৎ [ছিল 
/রাজা রামমোহন রায়ের চিকিৎসক তাহার পাগডিটা বিগত 
প্রায় ঘাট বংসর, যারপরনাই যদ্বের হি আপনার নিকটে 
নাখিয়াছিনেন। সৃপ্রুতি গাগড়িটা এদেশে আনীত হই 
যাছে।* এ পাগড়িটা এত বড় যে, ধাহাদের মন্তক 
হভাবতঃ বড়, তাহাদের মন্তকেও উহ! বড় হয়। রাম- 
মোহন রায়ের মূর্তি সৌনব্ঘয ও অসাধারপত্ব ্রকাশ করিত । 
কুমারী কার্পেন্টারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আ্ববগভ হয়৷ ঘায় 
যে ইওর ঘোক তাহার মুর্তি দেখিয়া সন্ত ও প্রীত 
উস 
* যু পিষনাথ শামী মাপ উহা বিলাত হইতে এদুশে জান 

বরিয়াছেন। 





২৮৮ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ। 


হইয়াছিল। তাহারা তাহার চেহারার অভি, প্রধংম। 
করিতেন। 

রামমোহন রায়ের শারীরিক স্বাস্থ ও বল অসাধারণ 
ছিল। এত আহীর করিতে গারিতেন যে, শুনিলে আশটর্য্য 
হইতে হয়। গ্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে,'একটা সম 
ছাগ মাংস একারী ভোজন করিতে পারিতেন। মনত দিনের 
মধ্যে ঘাদশ সের দু গান করিতেনু। * পরলোকগত ভরত- 
শিরোমণি মহাশয় বাল্যকালে মধো মধো রামমোহন রায়ে 
নিকট গমন করিতেন। আমাদিগের কোন বন্ধুর 1 নিকট 
তিনি গল্প করিয়াছিন্সেন যে) একদিন অপরাহ্নে তথায় 
উপস্থিত হইলে রামমোহন রায় তাহাকে বলিলেন,-দেবত! 
অন্ত গোটা গঞ্ধাশ আম জলযোগ করা গেল। 

ধানাকুন কষনগর অঞ্চরনিবাসী গুদাম বন্ধ নামক এক 
বাক্তি হুগনিতে মৌজারি করিতেন। রামমোহন রায় 
একবার ছ্গনী গমন করিয়া গুরুদাসের বামায় উপস্থিত 
হইলেন। দেখিলেন তথায় একটা নারিকেন বৃষ্গে সুর 
নারিকেল হইয়া রহিয়াছে । গুরুদাসের নিকট ফল তক্ষণের 


রঃ দরগায় হার ম ট ইহা গুনিয়াছিনাম। 
1 গঙিও শিষনাধ শাস্রী। 





কয়েকটী কথা। ২৮৯ 


ই 'প্রকাশ করিলে, গুরদাস একটা ডাব কাটিয়া 
আনিয়া দিলেন। রামমোহন রায় *বলিলেন “ও 
গুরুদাস! উহাতে আমার কি হইবে? এ বশধিসুদ্ধ 
নারিকেল পাড়িয়া৷ ফেল। তখন তিনি প্রায় এক কীধি 
নারিকেল, করিলেন। রঃ 

শারীরিক সাস্থ্য ও বল অপাধারণ'না হইলে প্রায় 
এক শতাব্দী পূর্বে ফোড়শ বৎসরের এক ধালক ব্যান 
* দবস্থ্য সন্তুল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়।, 
হিমগিরি উত্তীর্ণ হইয়া, কি তিব্বৎ দেশে গমন করিতে 
পারিত? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ ন] হইলে 
রাজ] রামমোহন রায় যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয় 
গিয়াছেন, তাহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারিত? 
শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলের অভাব'ব্যক্তিগত বা জাতীয় 
উন্নতির একটী গুরুতর অস্তরায়। বাঙ্গালী যুবকদিগের 
শারীরিক অস্বাস্থ্য ও ক্ষীণতা মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিতেছে । 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের এক একটী পরিক্ষায়) মনে হয়, যেন 
তাহাদের শরীরের অর্ধেক রক্ত হাস হইয়া গেল। বিঃ 

& প্রবন্ধ লেখকের জনৈক বু প্রীযুক্ত ললিতমোহন নিংহের 
(জমিদার ) নিকট গুরুদাঁস বহু নিজে এইইন্টটা করিয়াছিলেন। 

১৪৯ 


২৯ মহাত্ু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


এবা এম এপাম করিয়াই অনেককে একান্ত নির্জীব 
হয়! গড়েন।' ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! 

্রভৃত শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য থাকাতে রামমোহন 
রায় প্রবল পরাক্রমে আপনার নুমহৎ কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিতে পারিয়াছিলেন। যে সুময়ে তিনি কলিকাতায় 
অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচার। সমাজসংস্কার ও 
রাজনৈতিক আন্দোলনে আপনার শরীর, মনগ্রাণ উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একদিন একব্যজি আসিয়া 
উহাকে বলিলেন মহাশয়, আপনি সাকার উপাসনার 
বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করিতেছেন।_ প্রতিমাপূজার 
অসারত্ব দেশের লোককে বুঝাইয়। দিতেছেন বলিয়া 
গড়া পৌন্লিকেরা ' আপনার প্রতি এতদূর কুদ্ধ 
হইয়াছে যে। এক দিন আপনাকে পথে ধরিয়া প্রহার 
করিবে। রামমোহন রায় একটু হাস্য করিয়। বলিলেন, 
আমাকে মারিবে?' কলিকাতার লোক আমাকে 
মারিবে? তাহারা কি ধায়? 


বদযাবদ্ধি। 
পাঠকবর্গ রাজা রামমোহন রায়ের অসামান্য বিশ্ব 
বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় ৫ হইয়াছেন তথাচ তদ্বিষয়ে 


আরও কয়েকটী কথ । ২৯১ 


মরা আরও কয়ে্টী কথা বলিব। পঙ্ডতবর ঈশ্বরচন্ত্ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার বাঞ্ধানার ইতিহান পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে, রামমোহন রা সংস্কৃত, আরবি, পারুশি। 
উর্দ.), বাঙ্গালা॥ ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ হিক্র 
এই দশ ঞতাষায় সম্যক্‌ রুৎপন্ন ছিলেন্ব। এই সকল 
ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সুপ্ডিত্‌ ছিলেন। 
বিলাতেঘ প্রধান প্রধান ব্যক্তি ডাক্তার কার্পেন্টার 
গ্রতৃতি তাহার গাঙিত্য দেখিয়। আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। 

যুক্ত ডাব.লিউ, জে ফক্স সাহেব রামমোহন রায়ের 
অসাধারণ বিদ্বা৷ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন 7110 
100 7010 001. 91710) 175 20011010611 
30620, ০0111071510 5010100$ 910 1210001806১ 
11010) 11101510091 100 1606 12101) 85১0018095 
1০৫60” ইহ|র তাংপর্ধ্য এই বিজ্ঞান ও তা! 
সমন্ধে তাহার (রামমোহন রায়) জান এপ স্ুবিস্তৃত 
ছিল যে, কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এরগ প্রায়ই 
ঘটে না। 

এদেগের গঙ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রাচীন 
সংস্কৃত শান্্র সঘন্ধে তাহার অসাধারণ পাণডিত্য, প্রকাশ 
পাইয়াছিল। অনেক' বড় বড় গণ্ডি জি তাহার শাস্ত্রীয় 


২৯২ মহাতু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


জান দেখিয়৷ আশ্ক্যয হইয়াছিলেন।* হিন্দু শান্ত তাহার 
গাণডিত্য, সে সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিয়াছিল। দেশের সর্বত্র হুনস্থুল 
পড়িয়াগিয়াছিল। এ দেশে তখন বেদ বেদান্তের চর্চা 
ছিল না। রামমোহন রায়, বেদ বেদান্তে স্বগঙ্ডিত 
ছিলেন। তৎকালীন পঙ্ডিতগণ বেদ বেদান্ত বিষয়ে 
তাহার গািত্য দেখিয়। অবাক্‌ হইয়াছিলেন। 'বেদাদি 
শান্ত হইতে তিনি যে ভূরি ভুরি ক্লোক সকল উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন বৈয়াকরণ, শ্মার্ড, ও 
নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ স্তব্ধ হইয়া' গিরাছিলেন। 

রামমোহন রায় প্রতিপক্ষের সহিত তর্কের সময়” 
কেমন সুকৌশলে তাহার নিজের কথাতেই তাহাকে 
ঠকাইতেন;_ তাহার তর্কচাতুর্ধো তাহার প্রতিবাদী 
তাহার আপনার ফাদে আপনি গড়িত। এক দিবস 
প্রাতঃকালে রামমোহন রায় তাহার মাঁণিকতলার 
ভবনে মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন, 
অধ্যাগক ত্রচাধ্য তাহা সহিত শাস্ত্রীয় বিচার, 
করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রামমোহন রায় 
তাহাদিকে সাদর জুতা পূর্মক বাইয়া মুখ ধৌত 
করিতে লাগিলেন ও্টাচাধ্য' মহাশয়দিগের মধ্যে 


অ-রও কয়েকটা কথা। ২৯৩ 


একজন দেখিলেন 'যে, রামমোহন রায় পূর্ব দিবসের 
ব্যবহৃত দন্তকাষ্ঠে দন্তমার্জন করিতে আন্ত করিলেন 
এই অনাচার দেখিয়! বিরক্ত, হইয়। তিনি রামমোহন 
রায়কে আক্রমণ করিলেন। বলিলেন, “মহাশয় এ 
আপনার কমন ব্যবহার? রামমোহন রায় সে কথার 
বিশেষ কোন উত্তর করিলেন না। মুখ প্রক্ষালন করিয়া 
তিনি ম্বধ্যাপক মহাশয়দিগের সহিত ব্ন্জান বিষয়ক 
"বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার করিতে করিতে উপস্থিত 
তদ্রলোকদ্দিগকে তামাক দিবার জন্ত ভূত্যকে আদেশ 
করিলেন। ভৃত্য তাম|ক দ্রিলে পর, রামমেহন রায় 
৪ভূত্যকে কহিলেন, একটা ভাল করিয়া নল প্রন্তত 
করিয়া দাও। যে তটরচার্যটী ূর্বদিনের উচ্ছিষ্ট 
দস্তকাষ্ঠে দত্তমার্জন জন্য রামমোহন রায়কে আক্রমণ 
করিয়/ছিলেন, তিনি উক্ত নল সংযোগে ধূমপান করিতে 
লাগিলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অনেক- 
ক্ষণের পর রাম:মাহন রায় তামাক দিবার জন্ত পুনর্বার 
ভৃত্যকে আজা! করিলেন। সেই তাচার্যযটী পুনর্ববার 
সেই নল। সংযোগে তা্কুট সেবন আরন্ত ঝরিলেন। 
তখন রূর্মমোহন রায় উপযুক্ত সময় বুঝিয়। তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন, রলিলেন দেবত।! এ আপনার 


২৯৪ মহাতু! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কেমন ব্যবহার? আগনি আমাকে ঘে উপদেশ দিলেন, 
নিজে কেন তাহার বিপরীত ব্যবহার করেন? যে 
দত্তকাঠ একবার উচ্ছিষ্ট ইয়াছে, তাহা ব্যবহার করা 
যদি অনাচার ও ধর্ম হয়, ত|হ1 হইলে যে নূল একবার 
উচ্ছিষ্ট করিয়াছেন, কি বলিয়। তাহ] পুনর্ধার ব্যবহার 
করিতেছেন?” ভ্াচার্ধ্য মহাশয়, রামমোহন রায়ের 
কৌশনে ধরা গড়িয়া নজ্জিত ও নিরুত্তর হইলেন 

্রীীয়ান পাদ্রিদিগের সহিত রামমোহন রায়ের বিচা- 
বের বিষয় পাঠকবর্ধের ম্মরণ আছে। রামমোহন রায় 
মূল হিক্র ও গ্রীক বাইবেল হইতে প্রয়োজনীয় অংশ 
সকল উদ্ধত করিয়া, মাসম্যান প্রভৃতি মহাপঙিত 
ধ্যান গাদ্রিদিগর্কে অবাক করিয়া দিয়াছিলেন; 
তাহার সহিত তর্কমুদ্ধে তাহার! কেমন পরাস্ত ও নিরুত্তর 
হইয়াছিলেন! ইয়োরোপীয়দিগের একখানি পত্রিকায় 
ইয়োরে।ীয় সম্পাদক এই বিচার বিষয়ে বলিয়াছিলেন। 
--8110 (10111001001) 1807 ) 10551001161 1] 
11১ 17710) 061 [11017? ধর্ম ও শ্রীহীয়শান্ত্র সম্বন্ধে 
উাহার পার্ডিত্য যেমন অসাধারণ, হিন্দু ও মুসননান শাস্ত্র 
মদ্ধেও তানুরগ। রামমোহন রায় তট্রাচার্যোর নিকট, 
মহা শান্ুজ, য়ন মিস্ারির নিকট 016৭. গু11৫- 


' 


আরও কঠ়েকটী কথা। ২৯৫ 


0008 (মহা ধর্শতত্জ)।মৌলবিদিগের নিকট “জবর- 
দন্ত মৌলবি” ছিলেন। , পাঠকবর্গ পূর্বেই অবগত হইয়া- 
ছেন যে, রামমোহন রায় পারস্ত ভাষায় 'তোহক তুল 
যোহদিন, নামক একখানি ধর্ধ-গ্রন্থ প্রণয়ণ কবিয়। 
ছিলেন &* উহার ভূমিক] আর্বি ভাষায় লিখিত। 
কেবল ইহাই নহে। রামমোহন রায় ভাষাবিৎ 
গিক্তের নিকট বহুভফাতিজ্ঞ মহা! পণ্ডিত) সাহিত্য 
শান্তর গগ্িতের নিকট শীর্ষক ও সাহিত্য ) দার্শনি- 
কের নিকট দার্শনিক) রাঙ্গনীতিজ্ঞের নিকট রাজ- 
নীতিজ্ঞ; বিষয়ীর নিকট একজন সুতীক্ষু বিষ্যাবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
রামমোহন রায়ের তাষাজঞান'ও ভাষাশিক্ষা করিবার 
শক্তি বিষয়ে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। এস্লে 
আর একটা গল্প বলিব। দাক্ষিণাত্য হইতে কোন ব্যক্তি 
ততপ্রদেশীয় ভাষায় রামমোহন রায়কে একখানি গত্র 
লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহা বুঝিতে গারিলেন 
না। কলিকাতা প্রবাসী /সই প্রদেশের একটা লোককে 
ডাকাইয! উহা! গড়াইয়া লইলেন। পড়াইয়া লইয়া 
 ইছ। হইল যে, সেই ভাষা শিক্ষ| করেন। সেই 
বাক্তিয় নিকটে, তিষ্ন মাসে ফাটা শিখিয়া ফেলিলেন। 


২৯৬ মহাঁতু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


শিক্ষ| করিয়! যে বাকি উহাকে দাক্ষিণাত্য তত পত্র 
নিখিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি 'তীহার নিজের ভাষায় 
্বয়ং উত্তর লিখিয়াদিলেন। “ 

ইংরেজী ভাষায় রামমোহন রায়ের কিরূপ.অধিকার 
ছিল, অনেকেই তাহ| বিশেষরূগে অবগত নহেন« তাহার 
ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার জন্য এদেশীয় ও 
ইংলভীয় ইংরেজদ্িগের নিকটে তিনি যথেষ্ট প্রশংস। 
নাত করিয়। ছিলেন। কুমারী কার্পেন্টার বলিতেছেন 
যে, গ্রকা্ঠপত্রে বা পুস্তকাকারে, ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ে 
কিছু প্রকাশ করিতে হইলে, তিনি সম্মুথস্ত কোন ব্যক্তিকে 
ভাহ| অনর্গল বলিয়া যাইতেন, উপস্থিত ব্যক্তি তাহা 
লিখিয়া লইতেন। কোন সুশিক্ষিত ইংরেজ তাহা 
একবারও দেখিয়। দিতেন না| অথচ কুমারী কার্পেন্টার 
বলিতেছেন, উহা! নির্দোষ ইংরেজী হইত | 

আমরা বলিয়াছি রামমোহন রায় দার্শনিকদিগের 
মধ্যে একজন দার্শনিক ছিলেন। বিলাতের শুগ্রসিদধ 
ডাক্তার কার্পেন্টার প্রভৃতি মুহা পগিতগণ তাহাকে 
[10110590101 বলিয়া গ্রভৃত প্রশংস। করিয়াছেন। 
হিদুদর্শন সমন্ধে তাহার কিরূগ গাডিত্য ও দক্ষতা ছিল, 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির টিকিটে তাহ অবিদিত নাই। 


আরও কয়েকটা কথা। ২৯৭ 


বেদাত্ত শান্ধ ব্ধিয়ে সুগতডিত শ্রীযুক্ত চন্্রশেধর বনু 
মহাশয় তাহার বেদান্ত বিষয়ক একখানি গ্রন্থে রাম- 
মোহন রায়ের বেদান্তজঞান,ও বেদাস্তবাধ্যার "যার গর 
নাই প্রশংসা] করিয়াছেন। বনু মহাশয় শ্পষ্টাক্ষরে 
বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান 
দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন রায় তাহার 
মধচে একজন প্রধান বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত 
ব্যক্তি।' ইংলপীয় দর্শনের প্রতি বামযোহন রায়ের 
শ্রদ্ধা ছিল না। কুমারী কার্পেন্টারের গ্রন্থে আমর! 
দেখিতে পাই, ইংরেজদিগের নিকট রামমোহন রায় 
বলিয়াছিলেন, গ্রাচীন তারতবরধাঁয় দর্শনের সহিত তুলন! 
করিলে, ইংলগের দর্শন কিছুই নহে। বাস্তবিক 
রামমোহন রায়ের সময়ে ইংলগীয় দর্শনের যেরূপ অবস্থা 
ছিল, তাহাতে উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তাহার অধিক শ্রদ্ধা 
ন! হওয়৷ আশর্যয নহে। 

রামমোহন রায় আইনভ্ঞ দিগের মধ্যে আইনজ। 
তাহার রচিত আইন সঘন্ধীয় পুস্তক সকল তাহার আইন 
বিষয়ক গতীর জান প্রকাশ করিতেছে। রামধোহন রায়ের 
কোর্ন এক শ্বরণার্থ সভার সভাগতি শ্রীযুক্ত, অনারেবল 
খরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহুশয় ৷ বলিয়াছেন, রামমোহন 


২৯৮ মহাত্ব! রাজ! রাঁথমোহন রায়ের জীবনচরি। 


রাঁয় আইন সম্বন্ধে যেরপ প্রবন্ধ মকল ওচন| করিয়াছেন, 
খররূপ লিখিতে পারিলে, যে €কান ব্যবহারাজীবের 
পক্ষে উহা সম্মান ও গ্রশংসাপ্রদ হইত। 

তাহার বিষয়-বুদ্ধির কথা কি বলিব? একটী কথা 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত /লাকও 
অনেক সময় তাহার পরামর্শ লইয়! কাজ করিতেন। 

তাহার সময্কের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি) অনেক 
জমিদার, বৈষয়িক বিষয়ে তাহার নিকটে সংগরামর্শ 
লাভ করিয়া উপকৃত হইতেন বলিয়া, তাহারা তাহার 
সমাজে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাহার প্রচারিত ধর্মের 
তাহার! কিছু বুঝিতেন না। বক্গজ্ঞানের প্রতি তাহাদের 
আন্তরিক শ্রদ্ধ! ছিল ন|) কিন্তু তাহার পরামর্শে তাহাদের 
বৈষয়িক উপকার হইত বলিয়া তাহার! তাহার সমাজে 
সাহায্য দান করিতেন। 

আমর] বলিয়াছি, তিনি রাজনীতিজ্ঞ ও আইনজ ছিলেন। 

সাধারণ লোকের মধ্যে হিতকর জ্ঞানপ্রগারের জন্য তিনি 
সংবাদপত্র গ্রচার করেন। উত্তরারধিকারিত্ব বিষয়ে সুপ্রিম 
কোটে'র চিফ জন্টিদ্‌ সার চাগস্গ্রে সাহেবের অন্যায় 
নিশত্তির প্রতিবাদ করিয়া তিনি তুমুল আর্দোলন 
উপস্থিত করেন। হিলুদিশোর দায়াধিকার সম্বন্ধে 


আরও কয়েকটী কথা। ২৯৯ 


অতীন্ত দক্ষতার* সহিত "পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ 
করেন। স্ত্রীজাতির * উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক পুস্তকে 
অথওনুয় যুক্তি সহকারে গ্যায়ের গক্ষ সমর্থন' করেন। 
বাঙ্গাল) বিহার ও উড়িয্যাবাপী জমিদারদিগকে 
লইয়াঞঅসিদ্ধ লাথরাঁজ তৃমি সধৃদ্বীয় গতর্ণমেণ্টের 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। 
ুদ্রামন্তরের স্বাধীনতার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং 
উক্ত বিষয়ে অথগুনীয় যুক্তি পূর্ণ আবেদন পত্র স্বয়ং রচনা 
করিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করেন। 
ইংলণে গিয়! ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্ত গালেমেন্টের 
কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন ও রাজনীতি প্রস্তুতি 
বিষয়ে পুস্তক গ্রকাশ করেন।' পাঠকবর্গ ইহা সকলই 
অবগত হইয়াছেন। 

রামমোহন রায় শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন। এ দেশের 
লোককে যাহাতে ইংরেজী তাষা ও গশ্চত্য জান শিক্ষা! 
দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
উক্ত বিষয়ে গভর্ণর , জেনারেলকে তিনি যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, উহা তার এক অক্ষয় কীর্তি্ন্ত। তিনি 
হিনুর্ধালেছ্ের একজন সংস্থাগক। স্ক্ সংস্থাপন বিষয়ে 
তিনি ডফ. সাহেবের বাশষ . সাহায্যকারী। তিনি, 


৩০০ মভাতু| রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


'একটি ইংরেজী সু সংস্থাগন করিয়া/ তাহার সযুদায় 
ব্যয়ভার নিজে বহন করিতেন 
হৃদয় ও ধর্মভাব। 

তাহার বন্ধুগণের প্রতি গাহার ব্যবহার অতিকোমল 
ও মধুর ছিল। তিনি তাহার ..বন্ধুগগকে অন্রোধ 
করিয়াছিলেন যে, ব্রাঙ্গঘমাজে সকলে চাপকান ও 
বাধা গাগুড়ি পরিধান পূর্বক আগমন করেন। ভিনি 
মনে করিতেন যে, ব্রাহ্মঘমাজ পরমেথরের দরবার 7 
সুতরাং সেখানে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া! আসাই 
কর্তব্য। কথিত আছে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর 
ষহাশয় এক দিবস আফিম হইতে আসিয়া পুনর্বার 
গোষাক পরিধান করিতে কষ্ট বোধ হওয়ায়, ধুতি চাদ- 
'রেই সমাজে আসিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহা 
'দেখিয়] দুঃখিত হইলেন) এবং তেলিনীপাড়া নিবাসী 
ভ্ীযুক্ত অননদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ 
করিলেন যে, তিনি দ্বারক্কানাথ বাবুকে তদ্ধিষয়ে কিছু 
বলেন। অন্দাবাবু জানিতেন যে, রানমোৎন রায়ের 
অত্যন্ত চক্চুলজ্জা, এবং সে জন্যই তিনি নিদ্বেকিছু 
বলিতে গারিতেছেন না। নৃতরাং তিনি ভীখাকে 
বিশেষ করিয়৷ বলিলেন |মিহাঁয়ই কেন বলুন না।” 


আরও কয়েকটা কথা । ৩০১ 


ঘতনি শিষ্যদিগের এঁতি অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যব- 
হার করিতেন? তাহাদিগকে “বেরাদার” বলিয়া সম্বোধন 
করিতেন। কেবল শিয্পদিগকে কেন, গ্রায় সকল 
লোককেই তিনি রূপ স্বেহসস্তাষণ করিতেন। অনেক 
সময় (কান আহ্বাদেরু কারণ উপস্থিত হইলে গ্রেমালিক্গন 
করিতেন। কোন শিষ্য তাহার কোন দুর্বলত। দেখিয়। 
বিজ্রপ ঝ তিরঙ্কার করিলে তিনি যার পর নাই উদ্দার- 
ভাবে *তাহা গ্রহণ করিতেন। তৎকালীন প্রথা অনু- 
সারে তাহার বাববী চুল ছিল; চুলগুলির প্রতি 
অতিশয় যত্ব করিতেন; প্রতিদিন স্নানের পর দর্পণের 
সম্মুখে কেশবিন্যাসে অনেক সময় নষ্ট হইত। তঙ্জনয 
একদিবস তারাটাদ চত্রবসতী তাহাকে উগহাস করিয়া 
বলিলেন “মহাশয় ! “কত আর মুখে মুখ দেখিবে 
দর্পণে” এই গীতটি কি কেবল গবের জন্যই রচনা করিয়া- 
ছিলেন?” রামমোহন রায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 
«বেরাদার। ঠিক বলিয়াছ, টিক বলিয়াছ"। 

বালক বালিকাদিগকে তিনি 'বড় ভালবাসিতেন। 
অনেক সময়ে তাহাদিগকে লইয়া আমোদ করিতেন। 
একপ্রন তক্তিতাজন গ্রাচীন ব্াক্তি * বলেন “যে তিনি 


০০ 


* মহরি দেবেভ্রনাঁথ ঠাকুর |, 


৩০২ মহাতু| রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে বয়স্যদিগের সহিত রামমোহন 
রায়ের বাটীতে যাইভেন। রামমোহন রায় তাহাদিগকে 
দেখিয়া অতিশয় আহাদ প্রকাশ করিতেন। বাল- 
কেরা আমোদ করিবে বলিয়া তিনি বাটীতে. একটী 
দোলন। করিয়া রাখিয়াছিলেন। বালকের! দেল্নায় 
দুলিত, তিনি শ্বয়ং তাহাদিগকে দোলাইতেন) কিয়ং- 
কাল এইরূপে দোলদ্িয়া বলিতেন “এখন আমার 
পালা”; এই বলিয়া নিজে দোলনায় বসিতেন; সকল 
'বালকে মিলিয়া মহা উল্লাসে তাহাকে দোলাইত। 
গ্রগাট বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্কেএই রূপ শিশুর ন্যায় সরলত! 
কেমন সুন্দর ! 

এক দ্রিবস রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত 
এই রূপে দৌলনায় দোল থাইতেছেন, এমন সময় 
কলিকাতার একজন বড় পণ্ডিত * তাহার সহিত দেখা 
করিতে আদিলেন। আসিয়া দেখেন এত বড় লোক 
হইয়াও রামমোহন রায় বালক্দিগের সহিত দোল নায় 
দুলিতেছেন! অত্যাগত পগ্িত রামমোহন রায়কে 
বলিলেন, “একি মহাশয়? এ কি করিতেছেন ?" রাম- 
'মোহন রায়ের অসামান্য গ্রত্যুৎ্পন্নমতি ছিল; 'লি- 





& ব্ব্গায় ভরতশিরোমণি মহাশয় : 


আরও কয়েকটা ৰথা। ৩৪৩ 


লেন। মহাশয়, উহাতে আমার ভবিষ্যতে উপকার 
হইবে । পণ্ডিত জিজ্ঞ]স। করিলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে 
আপনার কি উপকার হইবে? রামমোহন রায় উত্তর 
করিলেনু, আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছ। আছে; সমুদ্র 
বাতাহুইলে জাহাজ অত্যন্ত আন্দোলিত হয়? সেই 
আন্দোলনে আরোহিদিগের সমুদ্র পীড়া (598-51007655) 
বলিয়া! এক প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়। এইরূপ দৌল- 
নায় দৌলায়মান হওয়া অভ্যাস থাকিলে উক্ত সমুদ্রগীড়া 
হওয়ার সম্ভাবন! অল্প ।' 

স্রীলোকদিগের প্রতি তাহার ব্যবহার অতি চমৎ- 
কার ছিল। স্ত্ীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। 
তাহার একজন আত্মীয় বলেন 'যে। তিনি যখন বসিয়া 
থাকিতেন। তখন কোন ত্ত্রীলোককে তিনি তাহার 
সহিত দাড়াইয়! কথা বলিতে দিতেন ন]। হয়, স্ত্রীনো- 
কটীকে বসাইতেন। নতুবা নিপ্গে দণ্ডায়মান হইয়। 
তাহার সহিত কথা কহিতেন। পাঠকবর্গ অবগত 
হইয়াছেন যে, তিব্বত দেশে স্ত্রীজাতির ঘারায় 
তাহার প্রাণ রক্ষ। হইয়াছিল। সেই অবধি *শ্রীজ্াতির 
গ্রতি তাহার এগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কি ভারতবর্ষে 
কি তিক্ত দেপে, কি ইংঈণে, বালে, . যৌবনে, 


৩০৪ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জাবনচরিত। 


বার্ধক্য, তিনি চিরদিন স্্ীঙজাতির £্ষপাতী ছিবেন। 
সভীদাহ নিবারণের জন্য তিনি, কিনা করিয়াছিলেন? 
কেবল রাশি রাশি পুস্তকের ছুই তিন সংস্করণ মুদ্রিত 
করিয়া, ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ করিয়া, দেশে 
বিদেশে বিতরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সতীর প্রাণ 
রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে গিয়া অবমানিত 
হইলেন। তাহাতে তাহার ভূত্য অপমানকারীকগ্রতি 
রাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার তাহাতে জক্ষেপ নাই? 

বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রামমোহন রায় কি. 
করিয়াছিলেন, গাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। দুঃখিনী 
ভারত রমণীর জন্য রামমোহন রায়ের মুকোমল হদয় 
সর্বদাই ক্রনন করিত! পাঠকবর্গ জানেন যে, তিনি 
তাহার সতীদাহ বিষয়ক একখানি পুস্তকে কেমন 
কাতরতাবে, উজ্বল বিশদ ভাষায় এদেশীয় রমণীগণের 
দুঃখ দুর্গতি বর্ণনা করিয়াছেন! উহা! পাঠ করিলে 
পাষাণ চক্ষেও জল আসে। 

গরীব ছুঃখীর প্রতি তাহার যার পর নাই সহানুভূতি 
ও দয়া ছিল। ছৃঃখীর দুঃখে তাহার হায় সর্বদা 
ত্রন্দন করিত। দুঃখী লোকের গ্রতি কেহ অত্যাচার 
করিলে-তিনি কখনই তাহা সহ করিতে গারিতেন 


আরও কয়েকটা কথ।। ৩০৫ 


না। শদ্ধাপ্পদ ভরীযুক্ত বাধু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তাহার নিবাসগ্রামে 
তাহার একটী বাজার ছিল যে কল ব্যাপীরীরা 
বাঞ্ারে দ্রবাদি বিক্রয় করিতে 'াসিত, তাহার জ্েঠপুতর 
রাধাপ্রসাদ তাহাদিগের নিকট হইতে তোলা গ্রহণ 
করিতে আর করিলেন। এরূপ তোলা গ্রহণ করিবার 
নিয়ম র্দন্রই আছে এবং উহা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। 
তথাচ ইহাতে ব্যাপারীরা বড়ই কষ্ট বোধ করিতে 
'লাগিল। এক সময় রামমোহন রায় তথায় গমন 
করিলে তাহারা! সকলে মিলিয়! তাহার নিকট আসিয়! 
৪এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তিনি তৎক্ষণাং 
পুত্রকে আহ্বান করিলেন, এবং ছাহার মুখে ঘটনাটির 
বিষয় শ্রবণ করিয়৷ কপালে করাঘাত পূর্বক বলিলেন 
“হা পরমেশ্বর! এই সকল ছুঃখীলোক সামান্ত দ্রব্যাদি 
বিক্রয় করিয়া উদরানের সংস্থাপন করে, ইহাদের 
উপরেও অত্যাচার !” রাধাগ্রসাদ অত্যস্ত লজ্জিত 
হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 'সেই দিন অবধি 
তোল। গ্রহণ কর বন্ধ হইল। 

ছুঃখীলোকদিগের গ্রতি তাহার সহানুভূতি হু 
ত্র কার্ধে) প্রকাশ,পাইত? এইদিবম তিনি চোগ 

২৪ 


৩৯৬ মহাতু। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


চাগকান গ্রভৃতি পোষাক “পরিধান,করিয়া বহুধাজারে 
গছ্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময় দেখিবেন 
যে, একজন তরকারীওয়ার| তাহার বোঝা নামাইয়া 
আর উহা তুমিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ, 
গিয়। মোট্টি তাহার মন্তকে তুলিয়া দিলেন। *. 

হরিনাতি নিবামী পরলোকগত 'আননচন্ত্র শিরোমণি' 
মহাশয় গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি এক, দিবস, 
দেখি্েন যে, রাজা রামমোহন রায় একজন মুটিযায় 
সহিত বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। রাজ! রাযমোহন 
রায়ের তুল্য একজন অস্্াত্ত ব্যক্তিকে মুটিয়ার সহিত 
বসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় ' 
আশ্চর্য্য হইলেন, এবং ততক্ষণীৎ নিকটে গিয়া গুনিলেন, 
্াঙ্জা যুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কলিকাত। 
নগরে সর্বসত্ব কত মুটিয়া আছে। তিনি যুটিয়াদিগের 
অবহ্থ। গ্রভৃতি বিষয় মকল তাহার নিকট অনুসন্ধান দ্বারা 
জাত হইতেছিপেন। 

একজন দরিদ্র ভদ্রলৌক তাহার নিকট আসিয়। 
ধর্মোগবেশ শুনিতেন। উপযুক্ত বন্ত্াভাবে তিনি 
কয়েক দিবস তাহার নিকট আসিতে পারেগ নাই 
শনিয়। রাজ! তাহাকে বলিয়াছিলন “আপনি জানি 


আরও কয়েকটা বথা। ও০৭ 


বেন 'যৈ, আমি ফ্খন গৌষাক দেখিয়! মান্য চিনি 
না।” 

কোন গ্রকার নির্দয় কার্য দেখিলে তিনি যাঁর গর 
নাই বিরৃক্ত হইয়! উঠিতেন। রামসুন্দর নামে তাহার 
এক গাঢ় ত্রাঙ্গণ ছিলু। সে একদিবস মাংস রন্ধন 
করিবে বলিয় বটী দিয়। একটি ছাগল কাটিতেছিল। 
রামমোহন রয় ছাগের চীৎকার গুনিয়া তাহার কারণ 
অনুসন্ধান করিলেন এবং এই নির্দয় কার্যের বিষয় 
অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত যতটিহস্তে 
রন্ধনশালার দিকে চলিলেন। রামসুন্দর দেখিয়া তয়ে 
' পলায়ন করিল। রামমোহন রায় তাহার পাঁচ টাকা 
অর্থদণ্ড করিলেন; এবং বলিলেম যেঃ “মামি মাংস 
ভোজন করি বলিয়। এ প্রকারে জীবহিংসা করা অতি 
মূঢ়ের কর্ণ” ৃ 

আজ কাল দেখিতে গাই যে, এককাঠ|৷ জমির 
অধিকারীও আপনাকে জমিদার বলিয়া অহঙ্কার করেন 
এবং দুঃখী প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারের পন্ধ সমর্থন 
করিতে উৎসাহী হন। রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রে 
ইহার /বিপরীত চৃষ্াস্ত দেখিতে পাইবে) তিনি 
জমিদারের পু ) নিজে জমিষ্লার; তাহার সাহাযাকারী - 


৩০৮ মচাতু। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত | 


বন্ধুগণ অনেকেই প্রধান প্রধান জমিদার বাবু দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ রায়, তেলিনীগাড়ার 
অননদাগ্রসাদ বন্যোপাধ্যয় প্রভৃতি সকলেই বড় বড় 
জমিদার ;--অথচ রামমোহন রায়। কি ভারতবর্ষে কি 
ইংলণে চিরদিন দুঃখী গ্রঙজগাগণের পক্ষপাতী । 'পাঠকবর্থ 
অবগত হইয়াছেন যে, গালেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে 
ভারতের দুঃখী গ্রঙ্জার পক্ষ হইয়া, রামমোহন' রায় 
কিরূপ সুযুক্তিপূর্ণ কথ! মকল বলিয়াছিলেন যাহাতে 
প্রজার দুঃখ দূর হয়, যাহাতে আর তাহাদিগকে করভারে 
বিপন্ন হইতে না হয়, তদ্ধিষয়ে রামমোহন রায় প্রাণগত 
যত্ত করিয়াছিলেন। তিনি ইংলগ বাসকালে তাহার 
নিখিত একটী প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ লিখিতে- 
ছেন)--10) 10656601100 2117 ৪00 6০ 
80010119 00 06915650176 11006 ০1 81169180110 
076 71651 101561165 01 006 22110010]121 068- 
58100) 01111019) 210 01105 015009106 00611 000 
(0 11091 16110-06801165 2110 6110/-3010)600 
রাজ।রাযমোহন রায়ের দয়, একটী গ্রাম। একটী 
নগর বা! একটী দেখে বন্ধ ছিল না। তাহার বিনীন 
দয় সমগ্র পৃথিবীর মকল জাতির নখে ছুঃখে। উন্নতি 


আরও কয়েকটী কথা। ৩০১ 


অবনতিতে সহানুতুতি অত করিত। * কোথায় স্পেন্‌ 
দেশে নিয়মতন্ত্রশাসন গ্রণালী প্রবর্তিত হইল, রামমোহন 
রায় তক্জন্য আনন করিয়। কলিকাতার টাউনহলে তো 
দিলেন।* কোথায় নেপন্স্‌ দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে 
স্বাধীনতা গক্ষ পরাজিত হইতে লাগিলেন; রামমোহন 
রায় কলিকাতায় বাকৃল্যাও সাহেবের সহিত দেখা 
করিতে গারিলেন না। কেমন আগ্রহের সহিত তিনি 
ফরাসিবিপ্লবের সংবাদ লইতেন! গ্রীস দেশের সহিত 
তুরস্কের সংগ্রামের সময়ে গ্রীসবাসীদিগের প্রতি তিনি 
। কেমন 'প্রগা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন! বিলাত 
যাইবার সময় সমুদ্রে একখানি ফরাসী জাহাজের স্বাধীন- 
তার গতাকাকে আগ্রহাতিশয় * সহকারে অভিবাদন 
করিতে গিয়া তাহার চরণ তত হট গিয়াছিন। 

রামমোহন রায়ের যেমন পাণ্তিত্য ও তর্কশক্তি 
তেমনি ধর্মতাব ছিল। সমাজে বিষ যখন গাঁন করিতেন 
তাহার গঙদেশ ধৌত করিয়া অজত্র জশ্রধারা প্রবাহিত 
হইত| তাহার সন্ুখে' কেহ একটা সৃভারের কথা 
বলিলে বা সুস্গীত গান করিলে। তিনি ভাবপূর্ণ হৃদয়ে 
তাহাকে আনিকন করিতেন। , 

নিষ্ঠা ধর্দের গ্রধান লক্ষণ। যোড়শবর্ষ হইতে 


৩১ৎ ম্হাতু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উনঘটি বৎসর 'পর্যয্ত রিনি কত কষ্ট) কত হা 

ভোগ'করিলেন, কিন্তু তাহার বিশ্বাস এক দিনের জন্চও 

বিচপিত হইম ন|। একমেবাদ্ধিতীয়ম পরত্রদ্মের যে 

জয়পতাক! তিনি বাল্যকালে ধারণ করিয়াছিলেন? স্তুখে 

দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে নুস্ৃতায়। দেশে 'বিদেশে, 

বাল্যে চৌবনে। বার্দক্যে অবিচ্িত নিষ্ঠার সহিত 

চিরদিন তাহা বহণ করিয়াছিলেন। নাস্তিকতা! ও 
সংশয়বাদকে তিনি অতিশয় ভয় করিতেন। পৌত্তলিকত। 

অপেক্ষা নান্তিকতাকে বহুল পরিমাণে অধিকতর অনিষ্ট- 

কর বলিয়া মনে করিতেন। তাহার সময়ে কলিকাতার 

কতকগুলি ভদ্র লোক নাস্তিক ও সংশয়বাদী হইয়া- 
ছিলেন। তিনি তন্জন্ত অত্যন্ত হুঃখ গ্রকাশ করিতেন। 

নাস্তিকতাকে তিনি অত্যন্ত তয় করিতেন। ব্যক্তিগত 

ও সামাজিক জীবনে, ধর্ম যে একান্ত আবশ্যক) ইহ 

তাহার হাগত বিশ্বাস ছিল? সুতরাং নাস্তিকতার গ্রাহ- 

তাবে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন। একদ। কোন 

ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলিশ্স, “মহাশয় অমুক পূর্বে 

10৩19 (একেশ্বরবাদী) ছিগেন, এধন 4501619: (নাস্তিক) 

হইয়াছেন” তিনি গুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “আর 

কিছুদিন পরে 7589 (প€ ) হইবেন।” 


আরও কয়েকটা কথা। ৩১১ 


ুগরসিনধ এসযটুমার ঠাকুর রামমোহন রায়ের এক- 
নন বিশেষ বনু ছিলেন। তিনি ধর্ম সধন্ধীয় অনেক 
বিষয়ে সংশয় প্রকাশ পূর্বক' তর্ক করিতেন বলিয়া, 
রামমোহন রায় তাহাকে 00800 11010900101 
বলিয়া বিক্রপ করিতেন। * 

তাহার বিশ্বাস, তাহার নিষ্ঠা, তাহার দৃঢ়তা, অসামান্ত। 
হার হিতৈষী বন্ধগণ তাহাকে সর্বদা] সতর্ক করিতেন 
যে, তিনি উপযুক্ত প্রহরী মঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্ত 
হুন। তাহার প্রতি অনেক পৌত্তলিকের যেরগ বিষম 
বিদ্বেষ তাব, কোন সময়ে তাহার প্রাণের প্রতি আঘাত 
করিতে গারে। রামমেহন রায় আত্মরক্ষার জন্য 
পোষাকের মধ্যে একখানি কারিচ রাখিয়। অকুতোভয়ে 
রাজপথে বিচরণ করিতেন-কাহাকেও গ্রাহ্থ 
করিতেন ন|। 

এক দিকে লোকের অত্যাচার, অগর দিকে অর্থ 
কষ্ট? রামমোহন রায় সত্যের অটল ভূমির উপর দায়- 
'যান্‌ হইয়। অবিচলিত চিত্তে সকলই সহ করিয়াছিলেন! 
নিষ্ঠা, সাহস, ও নির্ভীকতা তাহার চরিত্রে হিরয় অক্ষরে 
চিরদিন লিধিত ছিল। তিনি কলিকাতায় আসিয়! 
ধ্সবধি বশ্থজান প্রচার প্রচ্থতি যে সকম মহৎকার্য্য 


৩১২ মহা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাহাকে জলের ত্তায় 
অর্থব্য়ু করিতে হইয়াছিল। গুল সংস্থাপন করিয়া 
তাহা নিজ ব্যয়ে রক্ষা 'করিতে হইয়াছিল। তিনি 
ইংরেজী, বাঙাল প্রভৃতি ভাষায় বহুসংখ্যক পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। (সে সময়ে কে'তাহার পুস্তক মৃল্য দিয়া 
ক্রয় করিবে? সুতরাং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে রাশি রাশি 
ুস্তক মুদ্রিত করিয়া! দেশের সর্বত্র বিতরধ করিলেন ।, 
কেবল একবার নয়, এক একখানি পুস্তকের দুই 
তিম সংস্করণ এইরূপ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা 
হইত। 

অগ্তান্ত কারণেও তাহার বু অর্থ ব্যয় হইত। 
আড্যাম সাহেব টি.নিটেরিয়ান খষ্টধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
ইউনিটেরিয়ান মত অবলধন করাতে তিনি একেবারে 
জীবিকাচ্যুত হইয়৷ গড়েন। রামমোহন রায় তাহার 
কষ্টনিবারণ ও ধর্মপ্রগারে সাহাধ্য করিবার জন্য বিলক্ষণ 
অর্থ সাহাযা করিতেন। এতত্তিনন অনাথ ছুঃঘীদিগের 
সাহাযোর জন্তও তিনি সর্বদা মুজহস্ত ছিলেন) ছুতরাং 
অর্থের অত্যন্ত অসচ্ছলতা হইয়াছিল; এমন কি, 
প্রয়োজনীয় সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হওয়াও খুকঠিন 
হইয়াছিল। যু বাবু দেবনাথ ঠাকুর .. মহাশক়্ 


আরও কয়েকটা কথা । ৩১৩ 


এ সম্বন্ধে বলিতেছন । ধর্ম গচারের জন্য তার 
কত য় করিতে হইয়াছিল) তার ধন গেল, সমুদয় বিষয় 
গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী পর্যন্ত হইয়। জীবন 
পোষণ করিতে হইয়াছে ।” 

এখানে যেমন পরিশ্রম ও অর্থাভাব, ইংলঙে তাহা 
আরও অনেক পরিমাণে অধিক হইয়াছিল। তথায় 
তারতৈর কল্যাণের আন্ত তাহাকে অহোরাত্র ব্যন্ত 
থাকিতে হইত। যাহাতে প্রিতিকৌন্সি্লে সতীদাহ 
নিবারণ বিষয়ক গতর্ণমেন্টের আদেশ রহিত করিবার জন্ম 
ধর্মসভার আবেদন অগ্রাহ্‌ হয়, * যাহাতে ভারতবর্ষের 
নুখামনের জন্য সুব্যবস্থা সকল প্রচলিত হয়, যাহাতে 
ইংলতীয় গ্ষমতাশালী প্রধান * গ্রধান লোকের চিত্ত 
ভারতের কল্যাণ সাধনে আকৃষ্ট হয়। তিনি তদ্িষয়ে 
সর্বদাই যত্ব করিতেন। বড় লোকদ্দিগের মহিত দেখা 
করা) তাহাদিগকে এদেশের বিবিধ জটিল বিষয় বুঝাইয়। 
দেওয়া) নানা স্বানে রাশি রাশি,পত্র লেধা ইত্যাদি 


যখন প্রিভিকৌন্সিলে ধর্ম মতার আবেদন অগ্রীহ করিয়া রায় 
দেওয়। হইয়াছিল, তখুন রাজ রামমৌহন রায় তখার উপস্থিত ছিলেন । 
উাহার কত আনন হইয়াছিল! * 


৩১৪ মহাতু! রাজ! রামমোহন রাঁয়ের জীবনচরিহ | , 


বিবিধ কার্ধ্যে ভীহীর নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। 
যত সবল ও সুস্থ হউক ন! কেন, মান্থষের শরীরে কত 
সহ হয়? তিনি পীড়িত হইয়া পড়িগেন। 

তাহার গড়ার আর একটা কারণ ছিল। “সংস্কৃত 
কলেজ সংস্থাগক শ্রীযুক্ত উইল্সন্‌ সাহেব বলেন যে, 
ইংলগ্ে তাহার অতান্ত অর্থাতাব হইয়াছিল । দিলি 
বাদসাহের নিকট হইতে অথবা তাহার বাটা, হইতে 
কিছুমাত্র অর্থ প্রেরিত হইত না) সুতরাং তীহাকে 
ক্রমাগত খণ করিতে হইতেছিল। কেমন করিয়। 
খণ পরিশোধ করিবেন) তাহার কোন উপায় দেখিতে 
পাইতেছিরেন না। একাত্ত গ্রয়োজনীয় ব্যয়ে, এমন কি; 
আহারাদি নির্বাহ হওয়াও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। 
উইল্সন্‌ সাহেব বলেন এই অর্থাভাব জনিত দুর্ভাবন! 
তাহার রোগের একটী কারণ। তিনি ভারতের জন্ 
প্রাণগত গরিশ্রম করিয়া ভারতের জন্য দুঃসহ দরিদ্রতা 
সহ করিয়। গ্রাণ হারাইলেন! তাহার এই স্বার্থত্যাগ ও 
মহৰ তারত, একদিন বুঝিবে কি ? 

রামমোহন রায় পুরুষকারের তন্ন ৃষ্টান্ত। তিনি 
যখন বিলাভ গমন করেন, তখন তাহার পুর রমাএরমাদ 
“বাবা কোথা যাও” বলিয়া! কাদিতে লাগিলেন পুত্রের 


আরও কয়েকটা রথ]। ৩১৫ 


্রন্দনে রামমোহঠ রায় অটল! গস্ভীতু তাবে) তেজের 
সহিত) বলিলেন 'পুরুষ'বাচ্ছা! কীদ কেন?? , 
রাজ রামমোহন রায়*ম্বাধীন তাৰ অতিশয় তাল 
বামিতেন্স। নীচতা ও ক্ষুদ্রতার প্রতি তাহার আন্তরিক 
ঘবণা ছিল। আড্যাম সাহেব তাহার, বিষয়ে বিলাতের 
বন্তৃতায় বলিয়াছেন যে, রামমোহন বয় একবার 
কলিফাতায় বিমপ মিডিলটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন। বিসপ তাহাকে ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি 
কথ! বলিয়া, তাহাকে সাংসারিক প্রলোভন প্রদর্শন 
পূর্বক শ্রষ্ঠায়ান হইতে অনুরোধ করায় তিনি এত ঢুর 
বিরক্ত হইয়াছিলেন+_বিসপের প্রতি ঠাহার এতদূর 
অশ্রদ্ধ৷ হইয়াছিল যে, তিনি আবু জীবনে কখন তীহাত্র 
সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। , 
প্রকৃত ধর্মজীবনে কোমলত। ও কঠিনতা। বস্ত্র ও পুষ্প 
একত্রে জড়িত থাকে। রামমোহন রায়ের চরিত্রে তাহাই 
ছিল। তাহার আশ্চর্য অটলতাব, বিষয়ে আমরা আর 
একটা গল্প বলিব। কলিকতার সান্কিতাল্গার তবাগী- 
চরণ দত্ত * এবং কলুটোলার নীলমণি কেরাণী রাম- 
মোহন রায়ের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 


* ইহার নামে কলিকাতায় একটী গলি আছে। 


৩১৬ মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


উভয়ে মনে করিলেন যে, রামমোহন রায় কেমন 
জানী /একবার গরীক্ষ। করিয়া ঠখিতে হইবে। তিনি 
শৌকে তাপে অধীর হন কি না, পরীক্ষা! করিয়। দেখিতে 
হইবে। বামযোহন রায়ের পুত্র রাঁধাপ্রসাদ কষ্জনগরে 
কর্ম করিতেন। জ্ভবানী ও মিলমণি উভয়ে 'মিলিয়া 
রাধাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ সম্লিত একথানি জাল পত্র 
রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। সে সময়ে, 
ডাক ছিল না। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কাসি? 
অর্থাৎ এক প্রকার হরকরার দ্বারা পত্রাদি প্রেরণ 
করা হইত। তবাণীচরণ ও নিলমণি একটী লোককে 
কাসিদ সাঁজাইয়া তাহাকে রামমোহন রায়ের নিকটে 
প্রেরণ করিলেন। সে'ব্যক্তি দে জাল চিঠি লইয়! 
রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পত্রধানি 
রামমোহন রায়ের হস্তে দিয়া বলিল, আমি কৃষ্ণনগর 
হইতে আসিতেছি। রামমোহন রায় গত্র খুলিয়া পাঠ 
করিতে লাগিলেন, ভবাণীচরধ ও নি্মণি পূর্বে 
আসিয়া তাহীর নিকটে বসিসাছিলেন। পত্র গাঠ 
রিয়া রামমোহন রায়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিন্ত 
পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রায়মোহন রায় সমপর্ণরগে প্রকৃতি 
হইয়া যে কার্য করিতেছিলেন' তাহাতে পুনর্ধার নিযুক্ত 


কয়েকটী কথা৷ ৩১৭ 


হইপেন। ভবানচরণ ও, নিলমণি দ্ঢতা ও অটল 
ভাবের এই অসাধাননঃ দৃষ্টান্ত দেখিয়াঁ অবাক হইলেন, 
একেবারে তাহার চরণের উপ্বর গিয়া গড়িলেন এবং সকল 
কথা খুলিয়া! বলিলেন | 

রামুত্মাহন রায় কি রামমোহন রায় মহা পঙিত, 
রামমোহন রায় দার্শনিক, রামমোহন রায় ধর্মতত্বজ)-_ 
যাহা «কন বলনা, এরূপ কোন কথাতেই ভীহার প্রকৃত 
' ভাব প্রফধাশ হয় না। এদেশে এ জাতির সঘন্ধে তাহার 
জীবনে যিনি বিধাতার হস্ত দর্শন করেন, তিনিই তাহাকে 
প্রকৃত ভাবে দেখেন। রামমোহন রায়,বিধাতার হস্তের 
যন্তর। রামযোহন রায় হইতে এ দেশে নববুগের উৎপত্তি 
হইয়াছে। তাহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে, এ দেশের 
উন্নতির সকল দ্বার তিনিই উদ্যাটিত করিয়া দি 
'গিয়াছেন। ধর্ণ, সমাজ সংস্কীর, রাজনৈতিক সংস্কার, 
ইংরেজী শিক্ষাপ্রচার, সতীদাহ নিবারণ, ধছবিবাহ 
নিবারণ চেষ্টা সকলেরই মূলে তিনি। তাহারই জীবন- 
ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ভারতের সর্ববিধ কল্যাণের ত্রোত 
বিধাত) প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ইংরেছী শিক্ষ! 
ও ্রাহ্মপমাজ একই সময়ে আর হইয়াছে। রামমোহন 
য় উভয়েরই মূলে। ইংরেজী শিক্ষা) জঞ্জাল উৎপাটিত 


১৩৮ মহাতা! রাজা রামমোহন রাঁয়ের জীবনচরিত | 


করিয়া ভূমি পরিষ্ত করিয়া 'দিতেছে॥ ব্রাঙ্মসমাজ বীজ 
বপন করিতেছে 

্ীু্ বাবু অক্ষয় কুমার দত্ের তেজ্বিণী লেখনী 
বিনিশ্রিত কয়েক গংক্তি নিয়ে উদ্ধ ত করিয়া আমরা এই 
অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম । 

“ধন্য রামমোহন রায়! দেই সময়ে তোমার সতেজ: 
দ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরপ নিবিড় জলদ'্বাশি 
বিদীর্ঘ করিয়। এত ঢূর বিকীর্ঘ হইয়াছিল এবং' ততসহ-: 
কারে তোমার মুবিমল স্বচ্ছচিত্ত যে নিজ দেশে ওনিঙ্জ 
সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুমস্কার নির্বাচন করিয়া 
পরিত্যাগ করিয়াছি, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য 
সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জান ও ধর্মোধ- 
সাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময়-পক্থিল-তূমি-পরিবেটিত 
একটী অগিময় আগেয় গিরি ছিল? তাহ! হইতে পুণ্য 
পবিত্র গ্রচুর জানাযি সতেজে উৎক্ষিণত হইয়া চতুর্দিকে 
বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। ভুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে 
যে জুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন 
এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধরনিত করিতেছে। সেই 
অত্যারত গভীর তুধ্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার গ্রতিধ্বনিত 
হইয়া এই আযোগ্য দেশেও জয়-সাংন করিয়া আসি-. 


আরও কয়েকটা কথা । ৩১৯ 


তেছে। তুমি বৃদেশ ও। বিদেশ-ব্যাগী ভ্রম ও কুসংস্কার 
সংহার উদ্দেশে আততাচিববরগ র্হুর্মদ বীরপুরুষের' 
গরাক্রম প্রকাশ করিযবছ, এবং বিচার-ুদ্ধেসকণ বিপক্ষ 
পরাস্ত করিয়! নিঃসংশয়ে সম্যক্রূগে জয়ী হইয়াছ। 
তোমার,উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমি-খগড তোমায় রাজ্য 
নয়। তুমি একটী "নুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার 
করিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন, 
সুমার্জিি-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজ-মুকুট 
প্রদ্দান করিয়া তোমার জয়-ধ্বনি করিয়া আসিতেছে । 
বাহার! আবহমান কাল হিঙ্দু জাতির মনোরাজ্যে নির্ধি- 
বাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। তুমি তাহাদিগকে, 
পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার 
জয়পতাকা তাহাদেরই াধিকার মধ্যে সেই যে উত্তো- 

নিত হইয়াছে, আর পতিত হই না? নিয়ত একভাবেই 
উদ্ভীয়মান্‌ রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে 
পরম শক্র বলিয়া! জানিতেন। তদীয় সন্তানেরা অনেকেই 
এখন তোমাকে গরম বধু বলিয়া *বিশ্বাম করিতেছেন+ 
তাহার সন্দেহ নাই। কৈবন তারতব্যায়দের বন্ধু কেন। 
তুমি জগতের বদধু। 

. একদিকে জান ও ধর্সভূয়ণে ভূষিত করিয়া - 


, ২০ মহাত্বা রাজ! রামমোহন গায়ের জীবনচরিঠ। 


ভূমিকে উদ্্বণ করিবার যত করিয়াছ। অপর দিকে সন্ঘটময়' 
সুগতীর সমুদ্র সমূহ উত্তরণ পূর্বক বশ রাছের রাজ- 
ধানীতে উপস্থিত হয়| নানাবিষয়ে বাঙ্াশাঁসন-গরণালীর 
সংশোধন ও গুত-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে 
সময়ের পক্ষে একি কাণ্ড! কি ব্যাপার! শ্বাতাবিক 
শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলে গিয়া অধিষ্ঠান কাঁরলে, 
তথাকার সুপগ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ, গুণ 
গ্রাম দর্শনে বিশ্বয়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন সমাজে 
চমৎকার-মঘবিত এরূপ একটি অপূর্বভাবের আবিভাব 
হয়, যেন সাক্ষাৎ গ্লেটো। সক্রেটিস বা নিউটন্‌ ধরণী- 
মুলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তুমি আগন সময়ের 
অতীত বন্ধ। কেবল নর্ময়েরই কেন? আপন দেশেরও 
অভীত। ভারতবর্য তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক 
ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন। এরূপ দেশে এরূপ লোকের” 
জন্মগ্রহণ অবনীমণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ 
হয় না। | | 
সহমরণনিবারণ) ব্রাহ্মধর্শ সংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের 
গদোন্নতিসাধন ইত্যাদি তোমার কত জানত ও কী 
জাঙ্গন্যমান্'রহিয়াছে ! না জানি কি বৃন্যাণময়ী মহীয়সী 


আরও কয়েকটা কথা । ৩২১ 


কাত দস্থাপন উদুদশে অর্ধ-তৃমগ্ুল অতিক্রম করিতে 
কৃত-সংকল্ল ও গ্রতিজারুঢ হইয়াছিলে। তাদৃশ নুদূর-স্থিত 
ভূখগ-বাসী স্ুগ্রতিষ্ঠ সাধু লোকেও তোমার অসামান্য 
মহিমা জানিতে গারিয়া, গ্রত্যুগমন পূর্বক তোমাকে 
সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্গ্ ছিন। মনে মনে 
কতই শুত সংকল্প সঞ্চারিত ও কতই লোড প্রবাহিত 
করিয়াছিলে। কিন্তু তারতের কপাল মন্দ! সে সমু 
কর্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভত হইল না।ব্রিষ্টন! 
_ব্িষ্টন্‌! তুমি কি সর্বনাশই করিয়াছ ! আমাদিগকে 
একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! 
যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-শ্বাদ ফল-রাশি উৎগন্যমান 
হইয়াছিল, সেই অলোকসামান্ত, বৃক্ষমূলে সাজ্যাতিক 
কুঠার প্রহার করিয়াছে! ও 

সেই বিপদের দিন কি ভ্ঙ্কর দিনই গিয়াছে! 
আমাদের সেই দিনের মৃতশৌচ অন্যাপি চঙ্লিতেছে 
ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারতরাজ্যের 
কল্যাধ-শিরে বজ্বাঘাত হইয়াছে। এদেশীয় নব্য সম্প্র- 
দায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহয় হইয়া 
রখজীৎখুর্ শিকৃ সৈন্ের অবস্থার পতিত  হইয়াছ। 
ছুঃখ-লীবী কৃষিজীবিগ! যে সময় তোমরা দ্বদেশ ও 
২১ 


৩২২ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


বিদেশের জন্ত অপর্যাপ্ত আগ প্রন্তুত করিয়াও “নিজে 
সচ্ছন্দ ও নিরশ্রনয়নে অত্যপরট ততুন-প্রাসও গ্রহণ 
করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি এ দুঃসহ ছুঃখ- 
রাশি পরিহার করিয়া তোমার্দের সন্তপ্ত হায় শীতল 
করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন)? এবং. তজন্ত 
বূটিন্‌ রাজোর রাজধানীতে আধিষঠান পূর্বক তোমা- 
দের অজ্জাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট 'শ্বহস্তে 
লিখিয়। বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেম, সেই 
দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়তূমির আশ্রয় 
লাতে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ। ভারতবর্ায় 
চির-নিগ্রহ-তাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ 
দুঃখবিমো৯ন ও বিশেষন্গ উন্নতি-সাধন বাহার 
অন্তঃকরণের একটি প্রধান সংকল্প ছিল এবং যে হদয়- 
বিদীর্ণকারী ব্যাপার শরণ হইলে শরীরের শোণিত 
গুদ হইয়া হৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযা- 
চিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই 
নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা ও তত্নিবন্ধন ম্বজনবর্গের 
শোক-স্তাপ, আর্তনাদ ও অক্রবারি সমস্তই নিবারণ 
পূর্বক ভারত মওলের মাতৃহীন অনাথ বাধকের সংখ্যা 
হাঁস করিয়া! যান, সেই দিনে তোমরা! সেই দয়াময় 


আরও কয়েকটা কথা। ৩২৩ 


পরম বন্ুক হারাইয়াছ বিবিধ পাড়ায় প্রগীড়িত 
জননী ভারতভূমি! ট্ঘ আশা নরলোকের জীবদন্বরূপ 
'সেই দিন তোমার দেই আশাবনলী বুঝি নিমৃণন হইয়াছে! 
পূর্বতন শোক-সন্বাদ নবীভূত হইয়া! উঠিল ! অশ্রু 
জল নিষবারণে একেবারেই অপমর্থ হইয়া গড়িতেছি। 
এসময়ে বিষয়ান্তর ম্মরণ করিয়া উহ! বিশ্বৃত হওয়। 
আবগ্তক। একটি গ্রবোধের বিষয়ও আছে। আমাদের 
রাজা একেবারে নির্বাণ হইবার বস্ত নন। তিনি 
ভূলোক হইতে অন্তহিত হইয়াছেন তথাচ চিরাবল- 
দিত হিত-ব্রত উদ্যাপন করিয়া যান নাই। তীয় 
' সমারধিক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র 
মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতো- 
ৎসাহ উদ্দীপন ও কতই শুত শংকল্প সম্পাদন করিয়া 
আসিয়াছে! অতএব তিনি প্রাণত্যাগ কৰিয়া'ও আমা" 
দিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবং-কালের সদ- 
ভিপ্রায়-বলে ও নিজ চরিতের দৃষ্টান্ত গ্রতাবে মৃত্যুর 
পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ গ্রদানপূর্বরু আমা- 
'দের ভর্তি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়। রহিয়াছেন। কেবন 
আমাদের নয়। ইয়োরোগ আতমরিকাও তিশা 
সহকারে তাহাকে চিরদ্বরণীয় ধরিয়া বাখিয়াছে। 


৩২৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচয়িত। 


তিনি জীবদৃশীয় হ্বদেশীয় মোক কর্তৃক নিগৃহীত: 
হইয়া ॥ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন/' উত্তরকালীন লোক 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু একাল পর্যন্ত 
তাহার তাদৃশ কিছু দৃশ্ঠমান চিহ্ন প্রকাশ গায় নাই। 
ভাগ্যে স্ববিখ্যাত, দ্বারকানাথ' ঠাকুর মহাশয়, ইং 
ভূমিতে গয্নন করেন, তাই তাহার একটী রীতিমত 
সমাধি-মনির প্রন্থত হয়। তান ভারতবর্ষীযগণ ! 
তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যজি-বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় 
গ্রতিরূপাদি প্রস্তত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন; 
রায়ের একটা সর্বাব়ব সম্পনন প্রতিমৃততিগ্রস্তত করাইয়া 
বেশটিষ্ক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে 
কি অভিনাষ হয় নাঃ স্বদদেশীয় গ্রস্থকারগণ! সবিশেষ 
অনুসন্ধান পূর্বক তাহার একখানি সর্বাঙ্ন-সুদ্দর জীবন- 
চরিত সঙ্কঘন করিয়। স্বীয় লেখনী সার্থক ও গবিত্ 
করা এবং তদ্দার। তাহার খণের লক্ষাংশের একাংশ 
পরিশোধ কর] ক্রি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না? 
আমরা কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম ! 

আহুসঙ্গিক কথাপ্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, 
সত্য বটে, কিন্ত প্রিয়তম পাঠকগণ! যিনি ভারততৃমির 
ভুঃখহরণ ও গুভ সাধনার্ম গ্রাণ মন। ধন সমর্পন 
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করেন) “মানব-ঝুলের হিউ-সাধন করাই পরমেশ্বরের 
যথার্থ উপাসনা” এই,,মহার্থবোধক গরম পবিত্র গািক 
বঙনটি ধিনি লতত আবৃতি করিয়া নিজ চরিতে 
নিরন্তর সম্যকরূপে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন! 
'ষেরগ অসাধারণ বুদ্ধি। ক্ষমতা ও হিতৈধিত| গুণের 
একত্র সংযোগ ভূম্ুলে আর কখন ঘটিয়াছিন এমন 
বোধহয় না, ধিনি একধারে সেইরূপ এ সমস্ত গু 
ধারণ পৃধ্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়া" 
ুষ্ঠান করেন। এবং ভূন্বর্প সমান ইয়োরোগ ও 
আমেরিকা ভক্তি পূর্বক যে অসামান্য পুরুষের নিকট 
উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, মনের 
দ্বার উদবাটন পূর্বক উচ্চস্বরে শ্রন্ধাসহকারে খাহার 
গণ বর্ম ও মহিমা] কীর্ডন করে, যাহার সর্ব-শুভ- 
কর উদার চরিত্র আদর্শ ম্বরপ জান করিয়া অন্তঃ- 
করণের সহিত তাহার অন্ৃকরণ প্রার্থনা করেঃ এবং 
এক সময়ে যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ বহুমূল্য 
-সম্পত্তি বিবেচনা! করি তশ্লাতর্থে যার গর নাই 
'আগ্রহ,ও ওধুক্য প্রকাশ করে, ও গঁরে ধাহার 
অসস্তাবে ধোকাকুন হইয়া দুঃসহ ক্রেশামৃতব পূর্বক 
'বিলাগ ও করন ক্‌রে।' উল্লিধিত কথাগুলি 


৩২৬ মহাত্মা রাঙ্জা রামমোহন রায়ের জাবনচগ্রিত। 


তীহারই পুণ্য-গ্রসঙ্গ বলিয়া "আমাকে "ক্ষমা 
করিও। 
৮ ৭৮ ৭» 

এটি যদি একটি খ্যাতাপন্ন ইংরাজের , প্রতিমৃতত 
নির্মাণের সঙ্ধর হইত, তাহা হইলে কত দানাপদদ্থ 


ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূমল্পত্তির উপন্বত্ব, কত রাজা-শূনয 
রাঁজোপাধিকের রাঁজন্ব-তাগ। কত কর্ণচারিত-পদের, 
বেতননমুদ্রা, কত বাণিজ্যাবযবসায়ের লাতাংশ ও কত 
কত অন্ঠমত স্বাধীন বৃত্তির আয়াটঙ্ক যুহর্তমাত্রে দান 
পুস্তকে অস্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশিকত হইয়া 
কার্যাসাধন করিয়া দিত। অথব! রামমোহন রায়েরই 
স্বরণচিহ-সংস্থাপনার্থ যূদ্ধি একটি সন্ত্রস্ত ইংরেগ উদ্‌- 
যোগী হইতেন, তাহা হইশলেও কোন্কালে ইহ। সম্পন্ন 
হইয়৷ যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাত প্রার্থ- 
নাতেই অক্রেশে সমুদয় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত। 
আমাদিগকে ধিকৃ!_শত ধিকৃ--সহত্রবার ধিক! এমন 
ুর্দশাগন্ হ্য়াও হিন্জাতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা 
আছে! যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার 
সামর্য নাই, তখন এরপ ধিকার উচ্চারণ ও আর্তনাদ 
প্রকাশ করা শোভ| গায় ৭না। কিন্তু আগ্রেয়গিরির, 


আরও কয়েকটী কথা। ৩২৭ 


অধুংঠাত ও আন্ত দাবানলের স্ুদী্ঘশিধা-সমুগম 
কে নিবারণ করিতে**পারে? প্রচুর বারিবর্ষণ না? 
হইলে, দাবানল আপন আধারকে তম্ীভূত না করিয়] 
নিরন্ত হয় না। ভিক্ষা! দুরে থাকুক। চেষ্টা দুরে 
থাকুক, বাক্যস্ক,রণেরও, শক্ধি নাই! পূর্বোক্ত গংকি- 
গুলি আমার চা -ত্বের অন্তত অরি-্ষলিঙ্গ বই 
আর দর্কছুই নয়। তাহাতে কুত্রাপি কিছু 'উৎসাহানল 
উদ্দীপন "করিলে সৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ 
্রদীপ্ত হইলে? ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত 
হইত; কিন্তু তালপত্রের অগ্নি? প্রদীপ্ত হইয়াই নির্বাণ 
হইয়া গেল! সকলই আন্ষেপের বিষয়! মনস্তাপ! 
মনন্তাগ! মনস্তাগ! অনেকে ধূগাল প্রতিমা নির্্াণ 
করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ প্রতিমূর্িদর্শনে 
অনুরাগী ও উংযোগী হইবেন না। এদেশে মানব 
প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিগর্ধ্য়ই ঘটিয়াছে।-_ও 
ইয়োরোগ! ও আমেরিকা! একবার এদিকে নেত্রগাত 
কর! যদি রামমোহন, রায়ের দেশীয় বর্গের কতদূর 
অধঃগঠত ঘটিতে পারে দেখিতে চাও, তবে আমাদের 
প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর! উত্তম গদার্ঘ কিরপে 
অধম হয়, উচ্জাশয় কিরূপে নিচাশয় হয় ও মনুযা- 


৩২৮ মহাতু| রাঙজ| রামমোঙন রায়ের জীবনচরিত। 


দেহ কিননগে আলানযের আধার হয়। তাহা একবার 
আমাদের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর। পর্বত 
কিরূপে গর হয় হীরক কিন্নপে অঙ্গার হয় ও 
জলস্ত কাঠ কিরগে তন্মরাশিতে পরিণত হয, তাহ! 
একবার এই বর্তমান অকৃতজ্ঞ'নরাধম জাতির গ্রতি 
নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর !! 


ঝষ্টম'অধ্যায়। 
রাজা রামমোহপ রায়ের ধর্ম বিষয়ক॥মত | 


রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে হিন্দুরা তাহাকে বেদা- 
তানুগামী ব্জঞানী, ্রীয়ানেরা ধী্ীয়ান এবং মুসল- 





যান ধর্মাবলঘীরা মুসলমান্‌ বলিয়া প্রচার করিতে লাগি- 
লেন হত্্রমতাবলঘীরা * তাহাকে তান্ত্রিক বলিয়া গ্রচার 
' *& তম্বম্জাবরম্বীর! ইহাকে তান্্িক বলিয়! প্রগার করেন। আমরা 
কোন কোন তান্বককে বলিতে শুনিয়াছি যে, রামমোহন রায় তাহাদের 
মতে দাধন করিতেন। চু'চড়ার অন্তংগঁত ক্যাফশিয়ালীযত মদন কামার 
নামে একব্যজি বাম করিত।| হুনিগুণ শিল্পকর বলিয়া তাহার খ্যাতি 
ছিল। মেব্যকতি তন্্োকত মাধনে অনুরক্ত ছিল। তাহার গৃহপ্রাচীরে 
রাজা রামমোহন রায়ের একখানি প্রর্তিমুততি ল্ষমান ধাকিত| মদন 
প্রতাহ প্রাতঃক!লে রদ্রাঙ্ষের মালা" হন্তে করিয়। রাজার প্রতিমুর্তিকে 
উমিষ্ঠ হইয়! ভিপূর্বাক প্রণাম করিত মদনের প্রতিবাসী, প্রবন্ধ- 
লেখকের জনৈক বন্ধু তাহাকে একপ প্রণামের কারণ জিঞামা কর|তে 
সে বলিয়াছিল যে, রাজা রামমোহন রায় [দন্ধগুর্য ছিলেন” | 
রাজা রামমোহন রায়ের দিশ্বপুরুষতের বিয়ে আর একটা গল্প আছে। 
গন্নটা এই 1-_শৈশবকালে উহার মাতামহ কিছুদিন কাীবাম করিয়া" 
(ছিলেন, মেই সময়ে তিনি তাহার মাতার মহিত কিছুদিন কাশীতে মাতা 
মের নিকট ছিলেন। মাভামহ শ্যাম ভটাচার্যা একজন ঘোর তানি 
ছিলেন। ভিনি এক দিবদ তন বধানামুদারে মন্্পূত দুর! আমিযা 


৩৩০ মাতু। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


করিয়াছেন। রাজ] রামমোহন বারের ধর্মমত স্বনধ 
বিবিধ ধর্মাবলধিগণের মধ্যে এ'প্রার মততেদ অদ্যাবধি, 
বিদ্যমান রহিয়াছে । এখনও তাহাকে কেহ বেদীস্তানু- 
গামী বৈদাত্তিক এবং কেহবা ইউনিটেরিয়ান্‌, রায়ান 
বনিয়। গ্রচার করিতেছেন। এক? গুরুতর বিষয়েদআমা- 
দিগের যাহা ,বক্তব্য তাহা ব্যক্ত করা আবশ্তক বোধ 
হইতেছে । রাজ! রামমোহন রায়ের প্রতৃত ধর্মমত, 
অবগত হওয়া কঠিন বিষয় নহে। যে কোন ব্য. 
সরল ভাবে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি তাহা নিশ্চয়ই 
সুস্ষ্ট রূগে বুঝিতে গারিবেন। যাহা হউক) এসম্বন্ধে 
আমর] কয়েকটা কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

গ্রথমতঃ। তিনি "যে বেদাস্তানুগামী ত্রহ্জানী 


পপ পাপা পার 


শিশু রামমোহনকে পান করাইয়|ছিলেন। উপস্থিত দকলে ইহাতে বিরক্তি 
প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন 'তোমরা রাগ করিও না। আমি এই 
শিশুকে বাহ! গান করাইলাম তাহার গুণে সে একজন সিদ্ধপুরষ 
হইবে।” রাজা রামমে|হন রায় সন্বন্ধে তান্ত্রিকদিগের উক্তরূপ সংস্কার 
বিষয়ে আমরা (স|র একটা কথা ওনিয়াঠি। প্রযুক্ত বাবু দেবেভ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে ভ্জির রাগার ওর নুখানন স্বামীর সহিত 
রামমোহন রায়ের বিষয়ে কথা কহিতেছিলেন।, মন্ত্রী একজন তাত্্িক। 
তিনি বলিলেন )রামমোহম রায় জবধৃতথা | 


ঠাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক মত। ৩৩১ 


ছিলেম না, ইহ গ্রতিগন্ন করিতে কিছুমাত্র আয়া 
স্বীকারের আবশ্বুকতা,ছয়'না। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা 
প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বিষিয়ে তিনি গবর্ণর জেনেরেল 
লর্” আমহাষ্ট্রকে যে গত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই 
মপষ্টন্গ ব্যক্ত হইয়াছে যে, তিনি বেদাদি শীস্তরকে 
কখনই আপ্ত বাক্য বিয়া বিশ্বাম করিতেন না। উক্ত 
পত্র আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করিয়াছি। পাঠকবর্ 
দেখিয়াঁছন যে, তিনি তাহাতে বেদের কয়েকটী প্রধান 
প্রধান মতকে দূষণীয় ও অনিষ্টকর বণিয়া প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। যিনি টক্ত পত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি 
কখনই বন্সিবেন না যে। রামমোহন রায় বেদাস্তাদি 
শান্্কে অন্রান্ত আপ্তবাক্য বলি] বিশ্বাস কৰিতেন। 

তিনি উক্ত পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,-প্ায় মীমাংসা 
ও বেদান্ত নান] প্রকার নঃকন্পিত ভাবে পরিপূর্ণ ; 
অতএব কেবল মাত্র তৎসমুদায়ের অধ্যয়নে তাদশ 
উপকার দশবার সন্তাবনা নাই। তিনি বিশেষ করিয়া 
লিখিয়াছেন, পরমাত্বপ্বরূপের সহিত জিবাস্বার সম্বন্ধ 
কি, জীবাঘ্বা কিরূপে পরয়াত্মাতে লয় হয়? বেদমনত্রে 
স্বরূপ ও শক্তি বা।কি প্রকার, বেদাস্ত শাস্ত্রের আবৃতি 
করিলে যে ছাগধধ জনি পাপের ধ্বংশ হয়। ইহার, 


পু ৰঁ 
৩২ মহাতু। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


কারখ কি? এই সমস্ত বেদান্ত ও মীমীংস! ঘটিত 'বিষ- 
য়ের অধায়ন ও অনুশীলন করিলে গ্রক্ৃতরনপ জ্ঞান ও 
উপকার উৎপন্ন হওয়া সন্তবংনহে। এই প্রত্যক্ষ পরি- 
বৃপ্তমান্‌ বিশ্বের বাস্তবিক সতত নাই, যে স্মস্ত বন্ত 
সংপদার্ধ বলিয়। গ্রতীয়মান্‌ হইতেছে, সমুদায়ই, অসং- 
পদার্থ; পিতা, মাতা, ভ্রাতী। পরিজনবর্গও এরূপ অং 
বন্ত।, অতএব তাহারা গ্েহ ও মমতার পাত্র নহে। ভাহা- 
দিকে শর পরিত্যাগ করিয়। গাহ্‌সাশ্রমের 'বহিভূৃত 
হইতে গারিলেই মঙ্গল। এই সমুদায় বৈদান্তিক মত 
শিক্ষা করিলে ছাত্রেরা গৃহধর্ম ও সামাজিক কর্ম সম্পাদন 
করিতে কদীচ সক্ষম হইবে না।” এই সমস্ত সদতিপ্রায় 
রামমোহন রায়ের নিজ 'লেখনীর মুখ হইতে বিপির্গত 
হইয়াছে। উল্লিখিত শাস্ত্র সমুদায়কে পরমপুরুযার্থ সাধক 
রাস্তি বর্জিত বলিয়া বিশ্বাম থাকিলে এ সকল নুযুকতি 
সম্পন্ন সত্বাক্য তীহার লেখনী হইতে কদাচ নিস্থত 
হইত ন|।” 

ধাহারা রামমোহন রায়কে বৈদান্তিক বলিয়। স্থির- 
নিশ্চয় করিঘাছেন, তাহাদিগের সেরূপ বিশ্বাসের. অবগ্ 
যুজি আছে। যুক্তি এই যে, তিন. গৌতনিকদিগের 
বহিত বিচারে বেদাি শাঙ্ত্রের প্রমা প্রয়োগ দ্বারাই 


রীজ| রামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক মত। ৩৩৩ 


এন্ঙঁনের প্রত্ঠোজনীয়তা৷ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন! 
তিনি কখন বলেন নাইুঘে, বেদ বেদাস্তাদি শান্তর মিথ্যা। 
প্রত্যুতঃ পৌত্তলিক মতাবদধীদিগের সহিত ধর্মবিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়! বৈদিক প্রমাণের উপরে মপ্পর্ণরূপে নির্ভর 
করিয়]িলেন। যীহাব! কেবল এই যুক্তিটী অবলম্বন 
করিয়া রামমোহন রায়কে বৈদ্ান্তিক বলিয়া মীমাংসা 
করিয়াছেন, তীহাদিগের ভ্রম হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মা- 
_বলঘীপ্িগের সহিত রামযোহন রায়ের বিচারগ্রণালী 
তাহার। বুঝিতে গারেন নাই। তিনি কখনই শান্তর নির- 
গেক্ষ যুক্তির আশ্রয় লইয়া কোন ধর্মাবলম্বীর মহিত 
ধন্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি 
শান্ত থুীয়ানের নিকট বাইবেল, এবং মুসলমানের নিকট 
কোরান অবলম্বন পুর্বক তাহার নিজ মত প্রচারের 
চেষ্টা করিতেন। “তোমার শান্্র মিথ্যা” একখ। তিনি 
কোন ধর্মীবলঘীকে কখন বলিতেন ন|। প্রত্যেক 
ধর্মাবলঘীর নিকট স্বীয় সুতীক্ষ বুদ্ধি সহকারে তাহার 
অবলখিত শাস্ত্র হইতে সত্য রব 'সকল উদ্ধার করিয়া 
দিতেন্ন। অসাধারণ গাডিত্য সহকারে জিন হিন্দুশাস 
সন্ধে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কি বেদ, কি 
শ্বৃতি, কি পুরাণঞক তন সমস্ত শান্ত্েই একমাত্র অনাগ্য- 
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নন্ত, অপ্রতিম গরমেশ্বরকেই প্রাতগন্ন করিতেছে। “বেদ 
বেদান্ত প্রতিগন্ করে ধারে, তীরে 'তাবহ সাবধানে 1” 
হিন্দুশান্ত্র সন্ধে যেরূপ, খৃহীয়ানদিগের শান্তর সমন্ধে 
অবিকল সেইরূপ করিয়াছেন। খাঁষটধর্মাবলদীদিগের 
সহিত বিচারে প্রবৃতু হইয়া তিমি কখনই বলেৰ নাই 
যে। বাইবেল মিথ্যাশান্্। অথবা বাইবেল ঈশ্বরনিদদি্ 
অ্রান্ত গ্রন্থ নহে। তিনি উক্ত গ্রন্থ হইতে ভূরি গ্ভূরি 
প্রমাণ সংগ্রহ ফরিয়। স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে প্রয়াস 
'পাইয়াছিলেন। মারম্যান সাহেবের সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়! তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি আশ্চর্য পা্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহিত 
প্রদর্শন করিয়াছেন যে, খৃ্ী'ানদিগের তিন ঈশ্বরের মত, 
্বষ্টের ঈশ্বরত্ব ও তাহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি 
মত তাহাদিগের ধর্মশান্্ সঙ্গত নহে। তিনি বাইবেল 
অবলম্বন করিয়! এরপ মুন্দররূগে আপনার মত প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন যে; মাম্যান্‌ সাহেবকে সম্পূর্ণ নিরন্ত 
হইতে হইয়াছিল। এস্বলে আমাদিগের বক্তব্য এই 
যে, হিনুশাস্ত অবলঘন করিয়া ব্জঞান প্রচার করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া যদি রামমোহন রায়কে বোাস্তানুগামী 
বৈদবান্তিক বলা যুক্তি মঙ্গত হয়, তাহা হইলে অবিকল 
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সেইনগ প্রমাণে বাইবেলরিস্বামী ইউনিটেরিয়ান্‌ গ্রীন 
বলাও নঙ্গত হইবে।, যে প্রকার প্রমাণে হিন্দুর! 
তাহাকে বৈদান্তিক বলেন, ঠিক্‌ সেইবণ প্রমাণে অনেক 
যান তাহাকে ইউনিটেরিয়ান্‌ গ্ী্টায়ান বলিয়া ঘোষণা 
করিয়া) থাকেন। তিনি এই উভয় প্রকার মতাবলম্বী 
হইতে পারেন না। ৃ 

দ্বিতীয়তঃ | কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, 
তাহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এরপ বিভিন্ন গ্রকার 
মত হইয়াছিল) অর্থাৎ তিনি এক সময়ে বেদাত্তিক 
ছিলেন, পরে শ্রীষ্টিয় ধর্ম শাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা মত 
পরিবর্তিত হওয়ায় তিনি ইউনিটেরিয়ান্‌ শ্বীষ্টিয়ানদিগের 
মত অবলষ্ষন করেন। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখি- 
লেই একথার অসারত্ব বুঝিতে পারা যায়। হিনদুশান্ 
সববন্ধীয় ও শ্রীষ্টিয়ান ধর্ম বিষয়ক তাহার রচিত পুস্তক 
সকল একই সময়ে ধর্মতলার ইউনিটেরিয়ান্‌ প্রেম হইতে 
গ্রকাশিত হইয়াছিল। পৌত্তলিক হিন্দুদিগের সহিত 
এবং ত্রত্ববাদী শ্রষ্টিয়ানদিগের ঈ্হিত বিচার তাহার 
জীবনের ভিন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয় নাই।+ 

রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান্‌ খ্রীটিয়ান বলিয়া 
এ্রতিগর্ করিবার জন্য মিম 'ফা্গন্টার হার প্রনীত 
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রামমোহন রায়ে জীবন চরিত পুস্তকে অনেক পয়াস 
গাইয়াছেন। তিনি এজন্য রামমোহন রায়ের সহিত 
পরিচিত'কয়েকজন ইংরেজের্‌ মত ধু ত করিয়াছেন। * 
মিস্‌ কার্পেন্টারের আহত সাঙ্গীদিগের সাক্ষ্য আমরা 
নিবিষ্ট চিত্তে গাঠ করিয়াছি; কিন্তু তথাচ, আমর! 
রামমোহন রায়কে' ইউনিটেরিয়ান মতাবগধী বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। সাঙ্ষীগণ সকলেই প্রায় 
বলিতেছেন যে) তাহারা রামমোহন রায়কে 'বলিতে 
গুনিয়াছিলেন যে, তিনি থ্রষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
বিশ্বী করেন না! বটে, কিন্তু তাহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত যহা- 
পুরুষ বলিয়া বিশ্বীস করেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন 
বলিতেছেন যে, রামমোহন্ন রায় যিশুধীষ্ট সমন্ধে বলিয়া- 
ছিলেন «[ 11876 06160 111৯0151010 09961706115 
001117155101% কিন্তু কেবল এই কথ বলিলেই কোন 
ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ান্‌প্ী্টিয়ান হইতে গারে না। এক্ষণে 
্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছেন ধাহার। 
* রামমোহন রায়ের তার গর মিন্‌,কােন্টারের গিতা| ডাক্তার 
কার্েটার রাজ পরিচিত কয়েকজন মন্থাস্ত বাতির নিকট, হইতে 
তাহার ধর্মমত সম্বন্ধে কয়েকথানি গত্র সংগ্রহ বরিয়াছিলেল। মিল, 
কার্টার মেই পত্র কয়েকখানি।আগনার পুস্তকে প্রকাণ করিয়াছেন। 
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সম্পূর্ণ বিশ্বাসের জঁহিত এগ কথা নুলিতে গারেন। 
্বীষ্টকে ঈশ্বরপ্রেরিত মহীপু্কষ বলিলেই কেহ গ্লটিয়ান 
হয় না। “আমি বাইবেলকে' ঈশ্বরনিরদি্ট অভ্রান্ত ধর্ম 
শান্তর বলিয়া বিশ্বাঘ করি” রামমোহন কি কখনও এপ্রকার 
কোন ক্থা বলিয়াছিলেন? তাহার* প্রচারিত শ্রম 
বিষয়ক গ্রন্থ সকলে কেহ এপকার কোন বাঁকুয প্রদর্শন 
করিতে পারেন ন|। মিস্‌ কার্পেন্টারের আহ্ত সাক্ষী- 
গণের মধ্যে কেহই সেরূপ কোন কথা বলেন নাই। 
এস্লে আর একটী আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই যে 
রামমোহন রায় বিলাতে ইউনিটেরিয়ান্‌ গ্রীষটধর্শের পক্ষ 
হইয়া কিছুই নৃতন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষে 
থাকিতে তিনি গ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচার 
করিয়াছেন, তন্মধ্যেই সে সচল, কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। 
কিন্তু আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, সেই সকল পুস্তকের 
গ্রতি নির্ভর করিয়া! তাহাকে ইউনিটেরিয়ান্‌ গ্রীষ্টিয়ান 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে 

মিস্‌ কার্পেন্টারের সাক্ষীদিগের মধ্যে একন্ধবন বলিয়া- 
ছিলেন *যে, রাজ! রামমোহন রায় শ্রীষ্টের অধৌরিক 
কার্য সকলে এবং ছার গর তাহার পুনরুখানে বিশ্বাস 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে আমাদিগের বকৃব্য 

২২ 
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এই ফেরা! রামমোহন রা উ্ত “অভিপ্রায় প্রকাশ 
করুন ত্যুর নাই করুন, শ্রোতা ধে“্তাহার বাক্যের উক্ত 
প্রকার অর্থ বুঝিয়াছেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানব 
প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে 
লোকে অনেক সম আপনার মানমিক ভাব ও “ইচ্ছা 
রূপ অপর বাতির বাক্যের তাংপর্ধ্য গ্রহণ করিয়া থাকে । 
রাজ! রামযোহন রায় সঘন্ধেও সেই প্রকার হওয়াই সন্ভব-, 
পর বলিয়। বোধ হয়। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, 
বাইবেন শাস্্রামুসারে শ্রষ্টের জীবন ও তাহার কার্ধযাদি 
সমন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মগত, তাহাই তিনি 
ব্যক্ত করিয়াছেন। লৌকে বুবিতে না পারিয়া সেই 
গুলিকে তাহার নিজের বিশ্বাস বলিয়। স্থিরনিষ্চয় করিয়া- 
ছেন। ভারতবর্ষে অবস্থিতি কারে তিনি ্রীধর্ম বিষয়ে 
যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।তাহার কোন কোন 
স্থান পাঠ করিলে বোধ হয় যেন তিনি খ্ীষ্টেরে আনৌকিক 
রিয়া, মৃত্যুর পরে তাহার পুনরুখান প্রভৃতি বাইবেলবর্ণিতি 
বিষয়ে বিশ্বাস গ্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই 
গ্রতিপন্ন করয়াছি যে, তাহার অভিপ্রায় ম্বতত্্ ছিম। তিনি 
শান্তর গ্রকূত তাৎপর্য প্রদর্শন করিতেই এয়াস পাইয়া 
ছিলেন। কেবল বাইবেল কেন? তাহার প্রণীত হিনুশান 


রাঙ্জ| রামমোহন রায়ের ধন বিষয়ক মত। ৩৩৭ 


বিষয়ক বিচারপ্রস্কসকলের' কোন কোনু স্থান গাঠ করিলে 
বোধ হয় যেন তিনি ;জন্ান্তর, জীবাত্মার ও পুরযাত্মার 
একত্ব। নির্বাণ মুক্তি, প্রভৃতি মতে আস্থ। প্রদর্শন 
করিতেছেন। 
আমরা এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত গ্রদশুন করিতেছি। ত্টা- 
চার্য্ের সহিত বিচারপুস্তকে একম্থলে টটাচারয্য দিজাা 
, করির্টতছেন যে, “যে শান্গ্রমাণে ব্রহ্ধকে মান। সেই শান্ 
প্রমাণে দেবতাদ্িগকে কেন না মান?” রামমোহন রায় 
ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে-এক্রঙ্গাবিষ্ুমহেশাদি- 
দেবতা! ভূতঞগাতয়ঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনান্মারে তিনি 
'দেবতাদিগের অস্তিত্ব মানিয়াছেন। এবং তাহাদিগকে জন্ম 
ও মৃত্যুর অধীন বলিয়া স্বীকীরর করেন। এম্লে কে 
বলিবেন যে, রামমোহন রা' বাস্তবিকংরন্া। বিষ শিব 
প্রভৃতি দেবতার সত্তায় বিশ্বাস করিতেন? তাহার বাক্যের 
প্রত তাংপর্ধ্য এই মান্র যে, শাস্ত্রের তাংপর্যানুসারে 
তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব ও তাহাদিগের নশ্বরত্ব দিদ্ধানত 
করিয়াছেন। ৃ 
বাইবেশ শান্তর সঘন্ধেও'অবিকল সেইরূপ'।' উক্ত শান্ত 
বিষয়ক বিচার গ্রন্থ সকলের যেংযে স্থল পাঠ ক্লরিলে বোধ 
হয় যে, তিনি ত্রী্টের আন্বৌফিক জিয়া ও. খৃড়ার গায় 


৩৪০ মহাত্ব! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিভ। 


ডাহার পুনরুখানে বিশ্বীস ভ্রকাশ ফরিতেছেন, তাহা 
বাস্তবি্)তাহার আত্তরিক বিশ্বাসের কথা নহে। ও সকল 
স্থলের একত তাৎপর্য্য কেবর্ন এই মাত্র যে, আলৌকিক 
ক্রিয়। গ্রতৃতি উক্ত শান্ত্রসঙ্গত বলয়! তিনি স্বীকার করেন। : 
তিনি ঈশ্বরের যত গৃষ্টের ঈশ্ববত্ব' গ্রভৃতি ্ায়ানদিগের 
কয়েকটী মত যে বাস্তবিক তাহাদিগ্ের শান্ত্রসিদ্ধ নহে। 
ইহ] তিনি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন | টের, 
আলৌকিক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাহার পুনরুথাঁন, এই 
দুইটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি উত্তরূগ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন নাই। সুতরাং উহ! খ্রীষ্িয় শান্সিদ্ধ বলিয়! 
মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অদৃরদর্শী লোকে তাঁহার 
গ্ুকত তাংপর্যয হ্বদয়ঙ্গম,করিতে না পারিয়! উহা তাহার 
আত্তরিক বিশ্বাস বলিয়া মূনে করিয়াছে। 

রাজ রামমোহন রায় দেখিলেন যে। লোকেরা যেরূপ 
কুসস্কারান্ধ। তাহাতে তাহারা শান্্রনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তির 
বল অন্ুতব করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহাদিগের অবলঘিত 
শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না] করিলে কোন কথাই তাহাদিগের 
গ্রাহ হইবে না। অুৃতরাং তিনি যে যে.সম্পরণীয়তৃক্ত 
লোকের সহিতধর্মবিচাত্ে গ্রবৃত হইাছিলেন, তাহাদিগের 
'অবলখিত পা হইতেই স্বীয় হত প্রতিপর বরিয়! দিতে 


রাঁজ। রামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক মত। ৩৪১ 


চেষ্টা ফরিয়াছিলেন্ন। যাহাতৈ লোকে কোন প্রকার স- 
জীব বা অপর কোন গদদার্থের উপাপনা' না করুয়া এক 
মাত্র নিরাঞার অনন্তত্বরগ পঞ্নমেখরের উপাসনায় অনুরক্ত 
হয়, ইহাবই জন্য (তনি যাবজ্জীবন প্রয়াস গাইয়াছিলেন। 
[তন হর্ুশান্্ হইতেই হিন্দুদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, 
সকণ প্রক্কার সাকার দেবদেরী মনুষোর কল্পনা মাত্র, 

তাহাদিগের উপাসনাদ্বার মুকতিনাতের আশ। নাই; 
বেদান্তপ্রাতিপান্ত পরতরন্ধই আধাদিগের উপান্ত) এবং 
ত্ার।ই জীব মুক্তিলাতে সক্ষম হয়। তিনি খায় শাস্ 
হইতে থৃঠীরানৃদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, শী ঈশ্বরা- 
বতার নহেন। তিনি ঈশ্বরের মত খ্রীষ্িয় শান্্রসঙ্গত নহে। 
একমাত্র পরমেশরের উপাসনা, দ্বারাই জীবের প্রকৃত 
কল্যাণ লাত হয়। তিনি এই প্রকারে প্রত্যেক ধর্মসন্প্র 
বায়ের অবলঘিত ধর্মশান্থ হইতে তাহাদিগের নিকট স্বীয় 
অত গ্রতিপন্ন করিতেন বলিয়া! তাহা'দগের এই সংস্কার 
জন্নিয়াছির যে, তিশি তীহাদিগের, অবগিত শান্ত্রকে 
ঈধর-প্রেরিত আগ বাক্য বণিয়াই বিশ্বাস) করিতেন। 
(কস্ত একদেশদশাঁ লোকেরই এপ্রকার ভ্রমাত্বক মংস্কার 
জনিয়াছে। হিন্দু কি হীষটিয়ান শান্ত সঘন্ধীয় তাহার সকল 
গ্রকার পুস্তক হারা পাঠ রূরিয়াছেন, তাহারা নিশ্য়ই 


৩3৩২ মহাত! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরি । 


গ্রতীতি করিতে গারিয়াছেন যেঃ রামধূমাহন রায় 'সর্বন- 
শাস্্ের সারগরাহী একেখ্বরবাদী ,ছিল্লেন। 

তৃতীয়তঃ কেবল তাহার বিভিন্ন শাস্ত্র সব্ব্ধীয় পুস্তক 
কেন? তাহার কার্ধ্য ও আচরণের বিষয় শ্মরণ কৃধিলেও 
ুম্পষ্ট বুঝা! যায় যে,তিনি কোন ,বিশেষ সপ্পরদামুপৃজিত 
শাস্ত্রকে ঈশ্বর নির্দি& অত্রাত্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া! স্বীকার 
করিতেন না। তিনি ত্রাম্মমমাজে উপবিষ্ট হইয়া তক্তি 
পূর্বক বেদ বেদাস্তের ব্যাধ্যা শ্রবণ করিতেন, 'আবার 
উক্ত সমাজের অসাম্প্রদায়িক তাব বক্ষা করিবার জন্য 
্ীষ্ট ধর্মাবলম্বী ফিরিকী বালকদিগকে লইয়া আসিয়া 
তাহাদিগের মুখে দাউদের গীত শুনিতেন। যীশ্ুধীষ্ট 
ও তাহার গ্রগারিত সতের প্রতি যার পর নাই শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করিয়াও তিনি আপন!কে চির জীবন হিন্দু বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছিলেন। পৈতৃক বিষয়ে আপনার সর্ 
রক্ষার জন্য তিনি আদানতে আপনাকে হিন্দু বলিয়াই 
পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়াও তিনি 
হিন্দু আচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ, করেন নাই। তিনি 
তাহার ইয়োরোগয় বন্ধুদিগকে ম্পষ্টরূপে এই অনুরোধ 
করিয়াছিলেন যে, তাহার মৃতার গল্পে খীর্টধরমান্যায়ী 
তাহার অস্তেটাক্রিয়া না হয়।, গাঠকবর্ পূর্বেই অবগত 


রাজ ামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক মত ' ৩৪৩ 


হইয়াঙ্ছ্ যে, তাহার ইংলগঠীয় বন্ধুগণ অতি সাবধানে লস 
অনুরোধ রক্ষা করিমুছিরেন। কেবল ইহাই নহে, 
তাহার মৃডার পর তাহার মৃত,শরীরে ব্রাহ্মণের প্রিনুম্বরূপ 
যজ্োপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে 
ব্যক্তি বাইবেলকে ঈশবনি্দিষ্ এক মাত্র অন্রান্ত শান্ত 
বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার কি 
কখন পন্তবপর হইতে পারে 1 বিশেষতঃ রাজ রামমোহন 
'রায়ের স্থায় একজন উন্নতমনা সত্যপ্রিয় দঢচিত্ত লোকের 
পক্ষে এ প্রকার অমঙ্গত ব্যবহার কখনই সন্তবপর বলিয়। 
মনে করিতে পারি না। 

চতুর্থতঃ রাজ! রামমোহন রায় যে, সর্ধশান্ত্ের সার- 
গ্রাহী একেসশ্বরবাদী ছিলেন, তাহ! প্রতিপন্ন করা কঠিন 
বিষয় নহে। তাহার গ্রতিঠিত আদি ব্রাহ্মপমাজের ট্যষট- 
ভীড় পত্র একটা অধগুনীয় প্রধীণ। তাহা ধীহার! দখি- 
যাছেন, তাহারা সকলেই অবগত হইয়াছেন যে, রাম- 
মোহন রায় ব্রাঙ্গমমাঙ্জে কোন প্রকার সাশ্প্রদায়িকভাব- 
কে গান দান করেন নাই | যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন 
ধর্দসন্পরদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে, যে সকণু মত দেখ 
কালে বন্ধ, একার কিছুই উক্ত ট্াষ্টডীড, গত্রে স্থান গ্রাপ্ত 
হয় নাই। যে একার উগামন। ও উপদেশে কোন মশ্র- 


৩৪৪ মহাতু। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচর্রিত | 


দাতুক্ত লোকের আপত্তি করিবার কিছুই ধাকে নার 
সমাজের জন্য তিমি তাহাই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়। গিয়াছেন। 
উক্ত গঞ্জে শপষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, ত্রান্মদঘাজ গৃহে 
পরমেধরকে কোন প্রকার সাশ্্রদায়িক নামে পৃজা করা 
হইবে না, এবং উপাসনার জন্ত কোন প্রকার, সাশ্্র- 
দায়িক প্রণালী অব্রৃদিত হইবে না না। যে তি কোন 
একথানি বিশেষ শান্ত্রকে ঈর্থর গ্রেরি 5 আপ্ত বাক্য বলিয়। 
বিশ্বাস করেন, অথবা যিনি ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বপ্রেরিত' 
একমাত্র গুরু ও নেত1 বলিয়া! শ্বীকার করেন, তাহার 
গক্ষে একার অসাম্প্রদায়িক সমাজ সংস্থাপন কি কখন 
সম্ভব হইতে পারে? 

আমরা পূর্ধে কবি টম/স্‌ মুরের রোজনামচা হইতে 
যে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে গাঠকবর্গ 
অবগত হইয়াছেন যে, ব্রাঙ্ধসমাজ সংস্থাগনে রাজা রাম- 
মোহন রায়ের কি অভিপ্রায় ছিল। ট্রাষ্টডীড্‌ পত্রে যাহা 
পরিষ্কার করিয়। লিখিত আছে, রামমোহন রায় তাহাই 
টমাম্‌ মূতুকে বলিয়াছিলেন। কোণ সাশদায়িক ধর্ধে 
বা শানে বিসীর পক্ষে কি এরূপ অভিপ্রায়, এরূপ, ভাব 
কখন সন্ভব হয়? 

পঞ্চমতঃ প্রথম অধ্যায়ে উজ হইয়াছে যে, রাঙ্গা রাষ- 


গাজা রামমোহন রায়ের ধন্মু বিষয়ক মত। ৩৪৫ 


মোহ রায় পারস্কু ভাষায়&তোহফ তুল মোহদীন”-নাঁমে 
এক খানি পুস্তক রচনম, করিয়াছিলেন, উক্ত পুস্তকে তিনি 
পরমেশ্বরের নিকট আলৌকিক তাবে প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির 
অনীকন্ব গরদর্শন করিয়াছেন।তিনিউহাতে বলিয়াছেন।_ 
ত্রান্তমুতাব ধর্ম প্রয়োজকেরা দেশ বিশেষেকাল বিশেষে, 
শাস্ত্র বিশেষ কল্পনা করিয়াছেন, আপনাদের স্বার্থ সাধন 
ও আপন ধর্মের গৌরব বর্ধন জন্য দেবদেবাদি ঘটিত 
উপাখ্যাম রচনা করিয়াছেন, যে সমন্ত ব্যাগারের 
নিগৃঢ় তত্ব লোকসাধারণের বোধগম্য হয় নাঃ তাহ। 
এনশক্তিম্পন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন এবং কার্ব্যকারণ প্রণালীর দ্বরূপ তত্ব 
নির্ধারণ ও প্রতিপাদন না কষিয়া অশেষবিধ কুসংস্কার 
গাশে লোক সাধারণকে *বদ্ধ করিয়াছেন”) * উত্ত 
ুন্তকে তিনি অলৌকিক ভাবে পরমেশ্বরের নিকট 
হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির যাধারধ্য একেবারে অন্বীকার 
করিয়াছেন। 

ষষ্ঠতঃ রাজা রামম্হন রায়ের শিশ্যগণর সাক্ষ্য এ 
বিষয়ের, আর একটী গুরুতর প্রমাণ। ভুক্িতাজন 


+ (১৭৭% শকে ঝঁদিদমাজের দাষঘমরিক উতমব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত 
্ঙ্াুমার দত্তের বত) 


৩৪৬ মহাতু! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


যুক্ত রাজনায়ায়ণ বন্ধ গহাশয়ের পিতা! ধর্গয় 
ননদকিশ্টর বু মহাশয় রাগ, রাযখোহন রায়ের এক 
জন শিষ্য ছিরেন। তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে 
বলিয়াছিলেন যে। রামমোহন রায় তাহাদিগকে বলিতেন 
যে আমাদের ধর্ম (071501591, বিশ্বজনীন | ননকিশোর 
বঙ্গ মহাশয় বলিতেন যে+যখন রামমোহন রায় এই 
বিশ্বজনীন ধর্শের ব্যাধ্যা করিতেন, তখন তীহার গওসল। 
বিধৌত করিয়া অশ্রধার! প্রবাহিত হইত। . " 
রাঁজনারায়ণ বাবু তাহার পিতার নিকটে 
শুনিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত যাইবার 
পূর্বে ঠাহার্দিগকে বলিয়াছিলেন যে, আমার মৃত্যু 
হইগ্পে বিভিন্ন সশ্তাদায়েম লোক আমাকে তীহাদের 
নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবে। 
কিন্তু মামি কোন বিশেষ সম্রদায়ের অন্তর্গত নহি। 
রাজ] রামমোহন রায়ের আর একজন শিষ্য বাবু 
চন্ত্রশেধর দেবের সাক্ষ্য নিঃসংশয়ে গ্রতিপর্ন করিতেছে 
যে, তিনি (কান সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্গত ছিলেন না? 
শান্ত্রনিরপেক্ষ অথচ সর্বশান্ত্রের সারগ্রাহী ত্রাঙ্গ ছিলেন। 
চন্ত্রশেখর বাবুর সহিত রাজা রাময়োহন রায়ের যে 
মকল আলোচনা, হইয়াছিল, তিনি 'তত্ববোধিনী” 


রত 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক মত। ৩৪৭ 


পত্রিকায় তদ্দিষঘ়ে ইংরেদ্ী ভাষায় কয়েকটী প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন্। 'চন্ত্রশেখর 'বাবুর নিকটে 
রামমোহন রায় বলিয়াছিংলন যে, ত্রন্ষবিষ্ঠাবিষয়ে 
তারতবর্ষায় এাচীন আধ্যগণ যিহুদিদিগের অগেক্ষা 
অধিকত্র' উন্নতি করিয়াছিলেন। ,রামমোহন রায় 
বলিয়াছিলেন ঃ--]176 1111090১ *৪66]) ১০ 1076 
0120 0108061 01001655 1] । 580৩0 [65717 0181 
9 [95 21625 ৪ 010 6176 ৮060 016 
[09111517905 ৬616 1001, 10076 59105819505 
41076 ৬99 11৮10 810 176 11160) (116 চা0110 
08176 1100 515601106) 56৫) (0 116 60 016 ৪ [0016 
১0111101008 01 016 01621010119] 006 0:09 
06076 ঠ15 00180160076 131016) “000. 3810, 
[6 00616 06 1101 ৪6০. 13016 2006815 ৪. 
06060 ০ 200700165 || 0015 18161 
'61)16501009001, 

ধর্ম ও বৈদিক, হিনুধর্দ এই দুয়েরমধ্যে কোন্‌ 
ধর্ম শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নে রামযোহন রায় উত্তর করিযছেন 7. 
৭] 10110. ০2159 17) 016 016551165০1 


১1007010026, 810 ঘুঁ 101)10%60 01019 ০. 


৩৮ মাত! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনর্চরিত। 


ৃ 


1200 &10 15 ৃঁ 80100, ৪7৫ ৪. 55০) ০ 
11011) 1010 ৪ 90001411066 [01806) ] 
'06108101) 0150 010 9085. 

306 016 10151] [16060506109 ৪1০ 
50118001110 1704 60201011917, 1170 6085 
007911 ঢ1০ 580৩1895015 06100181107 8 
111 ৪ 50200160 001]]) 010 17111001910 15 ৪. 181101- 
00 011010180101 2110 06806 1010) (01151100061 ূ্‌ 
8150 0801101015 800১0165 110 01501)1১, 001 
(110) 1015 10110/015 50011 00150011158 টি 
008 100 10110150015 ০0616110101. 91901000171 
00817615 8010109% 1000 9০৮০191 1801009 010)0 
ড0110.11) 16111005 01505510175 ০ 91001 &1- 
875 163960% 006 138, 8110 66111105 01001 81- 
020101915,106 ৬6০93 06801) 06 0101) 10110101) 
9110) ০0051001১1016180107 (0 008 0900 ০1181. 

সংক্ষেণে ইহার তাংপরধ্য এই (-যদ্ধি নীতির অপেক্ষা 
আত্বজ্ঞান ও ব্্ষজান ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ হয় তাহা'হইলে 
নিশ্চয়ই আমি বেদ বেদাক্নকে শ্রেষ্ঠ ঘনে করি। কিন্ত 
টের নীতি উপদেশ সকল আ্লৃতি অসাধারগ। বেঘেও 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধধ্ম বিষয়ক মত । ৩৪৯ 


সেই সকল নীতি টগদেশ দর্বচ্ছি্ তাবে আছে।* হিল 
ধর্মে ধর্মসাধনের দ্বাধীরক্া শিক্ষা দেয়। 
হিন্দু ধর্ম শাস্তির ধর্ম। খীত্ু্ীষ্ট তাহার শিষ্যদিগকে 

শাস্তির উগদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অনুচর- 
গণ তাস্ঠা শীপ্র ভুলিয়। খ্িয়াছিলেন ইত্যাদি। এমাত্র 
বেদই কেবল ধর্মদাধনে স্বাধীনতা প্রশ্গীন, মনুষযের কর্তব্য 
বলিয়'বিধান করিতেছেন। 
| 2, ৮১ 16 0095 100116500 01011 018 000 1193 
81006816010 210 [091] 2100 01012181011] 
1া। 00501 

[115 58.:01681)0711810 00০00. 810 


01:08 1001) 


[ 01101: 01000001601) ৮ 0116 [81 01006 [10- 
৮106006 01 (500 10 21011017167 0106 [01005 01821- 
81 0001) 50 85 (0 0 (06) 10507000015 ০01 
0101 1101, 1006 ৮8110 19 1011110 0 ০102171 


63801) 0606 00861 0 01381771070 05801 


০০ 


০ 
: * রামমোহন রায়ঠন্য এক স্থলে বািয়াছেন যে হিনু শানে উচ্চতম 
নীতি উপদেশ রূপকের স্বাকারে বুহিয়াছে। 


-৩৫* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জাবনচরিত। 


চর, 


10 17/8008 21] 908058)00701655 85119, 210 
|] 0016 000) 661010 00 661010. 910 ০1) 
0)660010) 58) 1191 16 08700$90 61011017061 01৫ 
[01005 01 1061), 
পরমেশ্বর কন আলৌকিক তাবে কোন নন্থয্যের 
নিকটে প্রকাশিত ইইয়। ভাহাকে কোন শাস্ত্র দিয়া গিয়া- 
ছেন কিনা, এই প্রশ্নে রাজ! রাযযোহন রায় উত্তর" করি, 
লেন যে, ইহা! অনেক সাধু ও মহৎ ব্যক্তির করনামাত্র। 
'বিধাত! নিশ্চয়ই কোন কোন লোকের চিত্ত ধর্মালৌকে 
'আলোকিত করিয়। তাহাদিগকে অন্য লেকের উপদেষ্টা 
করিয়! দিতে পারেন। এ জগত সর্বশকিম।নের শক্তির 
প্রকাশ তিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি অসীম আকাশ 
ও অনাদ্যনস্ত কালে স্থিতি করিতেছেন; সুতরাং কে 
বলিতে পারে যে, তিনি উক্ত প্রকারে মন্তুষ্যের মনকে 
অনুপ্রাণিত করিতে পারেন না। 
যখন দেখিতেছি যে? রাজ] রামমোহন রায় যে কোন 
সশ্রদায়ের লোকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
উাহাদিগেরই শীস্কে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদিগের 
শান্্কে মান্ত করিয়া উক্ত শান্ত হইতে স্বীয় মত গ্রতিপনন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কেম করিয়া বলিব যে, 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধঙ্ বিষয়ক মত।৩৫১ 


তিনি বেদ বা বাইবেল, প্রভৃতি কোনু শান্ত বিশেষকে 
ঘত্রান্ত আগ বাক্য বণিষ্নাবিশ্বাস করিতেন। যযুকিতে 
হিন্দুর তাহাকে বেদাস্তানুগাঁমী হিন্দু বলিয়া মনে করেন। 
সেই যুিতে হ্ী্াণানেরা তাহাকে বাইবেলবিশ্বাসী শ্ী্ী- 
যান বলিতে গারেন। “দ্বিচীয়তঃ গাশ্াতাপিক্ষার পক্ষ 
সমর্থন করিয়া তিনি গভর্ণর জেন্দবপীকে যে,পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন তাহাতে যখন তিনি বেদাস্তাদি শান্তর ভ্রম প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া তিনি বেদাত্তান্বগামী 
হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে পারেন? তৃতীয়তঃ ত্রাহ্মমমাজের 
টড নিঃসংশয়ে ও শষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিতেছে যে; 
রামমোহন রায় কোন বিশেষ স্রদায়ের অন্তত বা 
বিশেষ শান্্রবাদী ছিলেন না; উদার অসাশ্পরদায়িক 
বিশ্বজনীন ধর্মই রামমোহন'রায়ের ধর্ম ছিল। চতুর্থতঃ 
ফরাসী দেশে কবি টমাস্‌ মুরের সহিত একত্রে আহার 
করিবার সময় ব্রাহ্মদমাজ সন্ধে তাহার অভিপ্রায় তিনি 
ুষপষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। £টমাস্‌ মুরের দৈন- 
দিন লিপিতে আমরা জ্ঞানিতে পারিতেছি ষ্ব্রাহ্মমমাজ 
গ্রতিষ্ঠা'সম্বন্ধে রাজ! রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় সর্ব- 
€তোভাবে অনাপ্রদ[যিক ও বিষ্জনীন। উড্ভু দৈনন্দিন 
নিপিতে যাহা ছা টা্টরিডের মহিত তাহার নমর 


৩৫২ মহত রাষ্জা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। 


উঁক্য দেখিতেছি !, গঞ্চমতঃ গারস্ ভাষায় তাহার প্রণীত 
*তোহেতুন মহোদিন" গ্রন্থে তিনি সর্ব গ্রকার সাশ্- 
দায়িক ধর্মের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা! করিয়াছেন। উক্ত 
্র্থ ধাহার! পাঠ করিয়াছেন, ক্ভাহারা নিঃমংশমতিরূগে 
জানিতে পারিয়াছেনযে, রামমোহন রায় কোন প্রকার 
সাঞ্রদায়িক ধর্মে বিধি গরিতেন না। যষ্ঠতঃ রামমোহন 
রায়ের শিষাগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের চুড়ান্ত নিপত্তি করিয়া 
দিতেছে। তাহাদের মধ্যে ছুইজন প্রধান বাজি বান্ত 
করিয়া গিয়াছেন যে রামমোহন রায় কোন বিশেষ ধর্ম বা 
কোন বিশেষ শান্্কে পরমেশ্বর প্রেরিত তম প্রমাদ শূন্য 
বঙিয়া যনে করিতেন না। তাহার ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম 
তিনি শান নিরপেক্ষ অথচ সর্ব শাস্ত্রের সারগ্রাধী ত্রান 
ছিলেন। তিনি সর্ব শানু হইতৈ 'একমেবাদ্ধিতীয়ম পর- 
মেশ্বরের তত্ব নিষধীষণ করিভেন। 'একমেবাস্ধিতীয়মূ 
ভীহার উপাস্য দেবতা) এবং "ধত্যং শান্্রমনঙবরং” তাহার 
এফ মাত্র শান্্ু। 
সম্পুর্ণ 


ঃ 


গারাশফ 


১ 


রাজ রামমোহন রায় পৌত্তলিক জিয়া কলাগে নিম, 
বস্তা করিতেম ন| 1, ইটিলিগন্নগুকুরের দেবলা্খাখ 
দেব হাশয় একবার তাহাকে ফুল বাটাতে দুর্গোৎসব 
উপলক্ষ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তীত্লিক ক্রিয়া বলিয়া 
'তিনি উজ নিমনত্র গ্রহণ করেন নাই। হুর্াপুজা উপলক্ষে 
সুঞসিদ্ধ ঘবরকানাথ ঠাকুরের নিমন্ত্রণও তিনি গ্রহণ করেন 
নাই। মহর্ষি দেবনাথ ঠাকুর যখন বালক ছিলেন। 
তখন পিতার আদেশে রামমোহন রায়কে পুজার নিমন্ত্রণ 
করিতে গিয়াছিলেন। রামমোহন রীয় বলিলেন 'আমাকে 
আবার কেন? তিনি নিমনত্র,গ্রহণ করিলেন না। 


২ 
রাজা র।মমোহন রাংথর বন্ধু ও শয্যগণ। 


রাজা রামমোহন রায়েরুয়েকজন বন্ধু ও শিহ্যের 
পরিচয় অতি সংক্ষেপেনির়্ো এত্ত হইল। . 

যুক্ত গোগীমোহন ঠাকুর, ইনিন্দর্পনাবায়ণ ঠাকুরের 
পর সুপ্রগি্ধ গ্রসমকুমার ঠাকুরের পিতঠাএবং তার 
জ্যোভিন্্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ । শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ 
মুখোপাধ্যায়, ইনি টীস্টিম্‌ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের গিতা। 
হিদূ কলেজের এক জন সংস্থাগক এবং উক্ত কলেজের 
্রধ্য মন্পাদক। ছিনি একটা বতৃতায় বলিয়াছেন থে, 


২ পরিশিষ্ট। 


যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বৃক্ষ উপর হয়, সেরূপ 
হিনদুকনেঞ্ সংস্থাপনরূপ কার্য হতে সুমহৎফল উৎপন্ন 
হইবে যুক্ত জয়কৃষ্জ সিংহ, কলিকাতার রাঙ্জার বাগান 
তীহার বাগান ছিল। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মল্লিক, ইনি 
আমুলের মল্লিক বংশীয়। রাজ! বদন চন্দ্র রায়, ইনি রাজা 
মরঞিঃহের সম্পকাঁয়। শরীযুজ চদ্রশেখর দেব, ইনি বর্দ- 
মানাধিগতির রাজকপর্ু। নির্ধাহ স্তার একজন মেম্বর 
ছিলেন। গ্রাযুক্ত তারাচাদ চক্রবর্তী, ইনিও উক্ত পননৎভি- 
ধিক্ত ছিলেন; শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেক- 
কে লইয়া ইহাদের একটী রাজনৈতিক দন ছিল। সেই 
দলটী ইহার নামে। 40118108091 20001 বলিয়া 
প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । শ্রীযুক নিমাইচরণ মিত্র, গড়পারে 
ইহার নিবাস ছিল। প্রযুক্ত হলধর বসু, তোকে ইহাকে 
আমোদ করিয়া বলিত যে; ইনি অষ্টবন্থুর একজন। শ্রীযুক্ত 
ব্রঙ্গমোহন মনুমদার। যোড়াস |কে| নিবাধী ছিলেন। ইনি 
গৌতলিক প্রবোধ” গ্রন্থের রচায়িত 1 বিয়া গ্রসিদ্ধি ল।ত 
করেন। শ্রীযুক্ত নীলরতন হালদার, ইনি সণ্টবোডের 
দেওয়ান ছিলেন, 'জ্ঞানর্ধ) গ্রন্থের সংগ্রাহক । উক্ত 
ুত্তক ইংরেজী অনুব।দ্ সহ «কা শিত হইয়াছিল। ভৈরব 
ত্র দত্ত ইনি (বখুন ঝুলের সহকারী সম্পাদক ছিলেন; 
যে অহঙ্কার মদ! অপার বাসনা এই সঙগীতটী ইহার 
রচিতবগিয়া উক্ত হইয়াছে। 


এপার টস লিল 


পৌত্তলিক প্রবোধ পুন্বকের পূর্বনম *গোত্তলিক মুধচগেটিকা?। 
পরে উক্ত পুস্তক হখন ব্র/গীসমাজ হইতে প্রকাশিত হয়, তখন উহ্াধ এই 
কঠোর নামঠরিধর্তন কারা: গৌলিকপ্রযোধ' নাম দেখা হইকি। 


পরিশিষ্ট। : তু 


রাঁজা কালীশক্কর ঘোধীল। ইনি ঞ্িদিরপুর ভূকৈলা- 
সের রাজবংশের একজন পুর্বব পুরুষ শ্রীযুক্ত ফষ্ত্কানাথ 
ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি স্ুপ্রসিি ব্যকি- 
গণের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্তক। অন্নদাপ্রসা্দ বন্দো- 
পাধা য় 3 তেলিনীগাড়ার খ্যাতনাম| জমিদার। শ্রীযুক্ত 
কালীনাথ রায়, ইন টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদীর। ” 

তু 

রমমোহন রায়ের তর্ক শক্তি বিষয়ে আমরা অনেক 
'কথা বরিয়াছি। এস্লে নসর একটা গল্প বলিব । কল্‌- 
তিন্‌ কম্পানির কার্যযনির্বাহক আার্সন্‌ সাহেব তত্তি- 
ভাঁজঙ্জ রামতন্ব লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলেন যে 
তাহার বাঁটীতে রামমোহন বায়েরুহিত অনেক বড় বড় 
বিদ্বান ইংরেজের তর্ক বিতর্ক হইত । সর্বদাই তর্কের চরম 
ফলন এই দীড়াইত যে, সাহেবেরা নিরুত্তর হইয়া বলিতে 
বাধ্য হইতেন-_“আচ্ছা! আস্কর| এবিষয়েচাবিয়। দেখিব।? 

যে জ।তির যাহ] ভাল, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন। 
মুদ্লমানের গে|ধাক, চাঁপকানংও পাগড়ি পরিধান করি- 
তেন। ইংরেঞ্গের 4 করিতেন এক বান্গা- 
লীর অভ্যাস তৈলমর্দন করিতেন। উরি এক্লার গোসাক 
পরিধান হার দ্বারাই প্রচলিত হয়। 


৬. 
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18 নামক সংবাদপত্রের দূ মধিকারী যুক্ত রে 
মাহে! গবর্ণমেন্টের কার্য্ের সমালোচনা রিয়া প্রবন্ধ 


8 গরিশিষ্ঠ। 


কাশ বাজ তকামীন গভিনিধ' গর খে 
্ীযক/শবাভা ধের তাহাকে অনেশ পরিত্যাগ করিতে 


আদেশ করেব) এততিন ১৪২৩ সাপের ১৪ই মার্চ দিবসে 


এদেশীয় মুদযস্র ্বাধীনতা ধর্ম করিবার জন্য একটা 
ব্যবস্থা গ্রচার করেন। গানে মনের প্রচারিত আইন 


৬ বিন) পনি 


অনুসারে তখন এই নিম ছিগ যে, ধতদির্ পর্যন্ত 
সিম কো রা ৭.--বতেন। ততদিন গল্দ্র জেনা- 
রেলের কোন ব্যবস্থা আইন বিয়া গণা হইত না। 
যাহাতে গভর্ধন জেনারেলের খ্যবস্থ ু্রিমকো কর্তৃক 
গা না হা। তজন্ত তৎকালীন ুপ্রিমকোট'র একজন 
কৌনসিনি যু ফারগগান মাহেব বাকিংহাম মাগেবের 
ক্ষ মর্ধন কৰেন। কুিমকোটের জজ সার ফনসিস, 
ম্যাকুনেটনের নিকটে বিচার হইয়াছিল। এই »মগে। 
অর্ধাং ১৮২৩ দানের ৩:৫1 মার্চ দিবসে, একটা আবেদন 
গতর রেজিট্রারের দা আদালতের দুখে গঠিত হইযা- 
ছিনু।.সতিষকোর্ট গণ গগেনারেনের খাবা গ্রাহ 
করন এই ঘটনায় রযুমাহন রায় একখ'নি আবোন 
গতর দকরিয়া ইল ৫৭, চতুর্ঘ জজের নিষটে। 
প্রেরণ করেন উুযাতে নেক +রান্ত ব্যক্তি দাক্ষর 
রিয়াছি (1 | 


